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ত।ল।ছের কখথ। 


“কজননী জন্মভূমিশ্চ ন্বর্গাদপি গরীয়সী”_না এ কোন তত্বকথা নয়, 
আত্মচেতন মনের গভীর উপলন্ধি। অলৌকিক ন্বর্গেক পৌবানিক 
কল্পন। নয়, কিন্তু মহীয়সী জন্মভূমিতে সাবজনিক স্বর্গরচনার একান্তিক 
প্রয়াস, আব এই মানস উপলব্ধি শক্তি এনে দিল জনে জনে 
মাতবন্দনার অভিনব তন্ত্ে সংহত হল নিধাসিত বস্ত্রসপার নবযূুগ-খবির 
আনব মন্ত্রে ১বন্দেমাতরম্” | 

উদ্ধদ্ধ হৃদয়ে অভূন্ভপূব আলোড়ন। ভারতে ঘুবরক্তে মাতৃপৃজার 
মহালগ্র সমাসন্ন । কিন্তু চাই বীরের রক্ত--মাতৃপুজায় কাপুরুষ 
স্বার্থগন্ধীদের কোন অধিকার নেই। মাতৃরক্তপিপাধু অস্থুরনাশনের 
জন্য তথাকথিত পুজা, পৃজা ভড়ং নয়, আপনবক্ষের তপ্ত শোণিতে 
দেশমাতৃকার মুক্তিবোধন। কিন্তু কোথায় তারা-_মাতৃমন্ত্রের অমর 
সাধক ক্ষাত্রবীর্ষের ভাস্কর প্রতীক-- সবত্যাগী বীরসন্তান ? কে জানে 
রজনীর গোপন গর্ভে সেদিন আগামী প্রভাতে উদীয়মান এক স্ুধের 
প্রস্ততিপব সমাপ্তপ্রায়! তপঃপৃত প্রভাতের নবস্থৃর্যোদয়েৰ দিকে দিকে 
কত শত রক্ত শতদল হল বিকশিত। 

বিপ্লবী মহানায়ক সখ্য সেন_-ভার স্ুধ্যমুখী আকধণে দেশপ্রেমিক 
যুবকদেব বুকে ত্যাগ ও সেবার পদ্ম ফুটল অজভ্র। হ্বদয়বন্তা, 
পথনির্দেশ ও প্রাণপণ অধ্যবসায়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ম্বেচ্ছাসৈনিক তিনিই ছিলেন 70503. [01011950101)61 810 916. 
স্বাধীনতার স্ধ্যসাধনার ইতিহাসে শুরু হল বিপ্লবী পথ পরিক্রমা । 
বিপ্লবের মহাতীর্ঘ অতক্দ্রিত চট্টগ্রাম । স্বাধীনতা সংগ্রাম আব চট্টগ্রাম-__ 
অবিচ্ছেন্চ এবং এই ভাবের বিধায়ক মহামতি মাষ্টারদা। সি 
ব্যক্তিত্বে সাগরোপম গাভীর, বজ্তদৃঢ় হৃদয়ে সর্বংসহ ধৈর্য, ছুইচোনে 
সবুজ স্বপ্ন, মুখমণ্ডলে চিরঞ্জাগব্ূক আত্ম প্রতায়”_“মাষ্টারদ।” কালজয়ী 
মহানাম । 


মহাবিপ্রবী মাঞ্টারদাৰ জীবনচরিত অনুধ্যান আজকের যুগে 
অত্যাবশ্যক ভেষজন্বরূপ। দিকে দিকে যখন চরম ক্লীবতা, স্বার্থপরতা, 
শুদ্ধবন্ত শহীদদেব বাক্ত লেখা স্বাধীনতার সত্য ইতিহাস যেখানে 
৩ দেশপ্রেমিকদের ক্রেদাক্ত হস্তে সতাপ্রকাশেব পূেই সমাহিত 
হয়। একনিষ্ঠ দেশসেবাব্রতীরা যেখানে ব্রাতাপংক্তিতুক্ত এবং 
যে কোন মুহুর্তে স্বাধীন গণতান্ত্রিক কাবাগারে নিক্ষিপ্ত হন, 
সেখানে এই উজ্জল অতীতের আদর্শে বর্তমানে মুখচ্ছবিটাকে 
প্রত্যক্ষ কথাব প্রচেষ্টা নিঃদন্দেহে অকুঠ প্রশংসা পাবার অধিকারী । 
সঠিক তথোর উপর নিব করে সকল সংশয়কে ছিন্ন কবে 
এতিহাসিক বিগ্রেবণধর্মী স্ঃক্ষায় চীগ্রাম বিগুবেব পটভূমি, 
প্রস্বতি এবং মহাযাজ্ঞিক মাষ্টারদার বৈপ্লবিক ভূমিকার স্নিপুণ ও 
সাবলীল উপস্থাপনীব চেষ্টা কনা হয়েছে । জন্বস্থাত্রে চট্টগ্রাম বিপ্লববাদে 
অনুবক্ত আমাদের এই অর্থ্য-দীপের উত্তাপ গ্রহণে সহ্ৃদয় সুধী পাঠকবর্গ 
যদি অধিকতব আগ্রহী হন, তবেই গ্রন্থ প্রণয়ণেব প্রতুল সার্থকতা | 

এই গ্রন্থখানি রচনায় প্রথম প্রেরণালাভ করি শ্রীমনোরগ্ীন 
সেন ও শ্রীঘুক্তা বাপন্তী দেনেব কাছ থেকে । তারা শুধু উৎসাহদানই 
কবেননি, এই গ্রন্থবচনায় আমাদের অক্ষমতা ও কাজের জটিলতাকে 
সহজতর কবে দিয়েছেন নানাভাবে । তাদের আন্তবিক কৃতজ্জ্রতা জানাই । 

শরণাপন্ন হলাম গণেশদার | চটঞাম বিপ্লবেব সেই এতিহাসিক 
চরিত্র। অতি বাস্ত মানুব। তবুও তার অতি মূল্যবান সময়ের 
অপচয় ঘটিয়ে আমাঁদেব অন্থুবোধ বাখলেন, অক্ষবে অক্ষরে পড়লেন 
সমস্ত পাগুলিপি, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন কবে গ্রন্থের সমৃদ্ধি- 
সাধন করে দ্রিলেন। অতি স্সেহ-প্রীতি-ভালবাসার বশবর্তা হয়ে 
আমাদের গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করার ছুঃদাহস আমাদের নেই-ার প্রতি শুধু অসীম কৃতজ্ঞরতায় 
মন ভরিয়ে রাখলাম । 

স্বশ্রী শস্তুনাথ চট্টোপাধ্যায়, গণপতি জানা, তরুণ কান্তি দাশগুপ্ত, 
সুরেন্দ্র নাথ দেব, অপীম কুমার ভৌমিক, বিষণ দে এবং শ্রীযুক্তা শঙ্করী 


হাজরা, শ্রীমতী অলফ। সেন ও শ্রীমতী সুজাতা হালদার-_ধাদের 
অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক সহানুভূতির কথা শুধু কয়েক কলমে 
শেষ কর! যায় না তাদের কোন্‌ ভাষায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা 
জানাব জানিনা । তাদের কাছে আমরা চিরখনী রইলাম। 

সর্বশ্রী প্রদীপ সেন, অরূপ কুমার সাহা, অমিতাভ বোস, 
ভবতোষ ত্রহ্ম, দেবশঙ্কর দও (পশুপতি দত্ত এণ্ড সন্স)-কে 
মামরা আত্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই । এই বিদ্যুৎ 
বিভ্রাটের মধ্যেও শ্রীচৈতন্তয আশ্রম প্রেসের তত্বাবধায়ক শ্রীসাগর 
মহারাজ মুদ্রণ কার্য্যের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে তার অনেক ক্ষতি 
স্বীকার করেও আমাদের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতঃ সে দায়িত্ব 
পালন করেছেন। তাঁর আশীর্বাদ, তার আশ্বীস, তার পরিশ্রম 
ব্যতীত এত প্রতিবন্ধকতার মধো এত দ্রেত এই দুরূহ কাজ 
সম্পন্ন হতো না। তাকে আমবা মামাদের গভীর কৃতজ্ঞতা 
জানাই। শ্্রীচৈতন্ত আশ্রমের কর্মীবৃন্দকেও তাদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের 
জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 

প্রচ্ছদশিন্পী শ্রীরাম প্রসাদ কানুনগোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার 
ভাষা আমাদের নেই। তার অসীম ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে 
আমরা শ্রদ্ধ1া জানাই। তার যে অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের সাফল্য 
এনে দিয়েছে, তার কোন তুলনা খুঁজে পাই না। রাম প্রসাদের 
অবদান অনন্বীকার্ধ্য, তার খণ অপরিশোধ্য। 

বিষয়বস্তুর জন্ত আমর! “চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ (১ম )” চট্রগ্রাম 
অস্ত্রাগার লুণ্ঠন” “ট্টশ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী'__এই মূল্যবান গ্রন্থগুলির 
সাহায্য নিয়েছি। তাই আমরা এই গ্রন্থসমূহের বিখ্যাত বিপ্লবী 
লেখকদের আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। 


তুবার কান্তি দবাশগুগ্ড 
ও 


দিলীপ কুমার সেন 


ভ্রুমিক! 


বিপ্লবী মহানায়ক মাষ্টারদ] সধ্য সেন সম্পর্কে লেখা এই বইখানি 
পড়ে বড় আনন্দ পেলাম। লেখক শ্ীতুষার কান্তি দাশগুপ্ত ও 
শ্রীদিলীপ কুমার সেন আমার বিশেষ পরিচিত ও ন্নেহভাজন। 
শ্রীমান দিলীপ মাষ্টারদার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অপুত্রক মাষ্টারদার বিশেষ 
ন্মেহের ও আদবের পাত্র ছিলেন। শ্রীমান তুষার ও শ্রীমান দিলীপ 
মাষ্টাবদ। সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানবার জন্য স্ব প্রকারে, সর্বতোভাবে 
এবং সর্বপ্রযত্রে চেষ্টা করেছেন। মাষ্টারদার অনেক সহকমী ধারা 
এখনও জীবিত আছেন তাদের কাছে বার বার বহুবার গিয়ে এবং 
তাদের কাছে নিবন্তর জিজ্ঞাসা কবে করে ওঁরা তাদের কাছ থেকে 
মৃষ্টারদার রাজনৈতিক দ্ৃপ্রিভঙ্গী ও মতবাদ এবং সাজ্রাজাবাদী 
প্রশাসনের বিরুদ্ধে মাষ্টাবদার বিভিন্ন সময়ের সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত 
জানবাব চেষ্টাকবেছেন। নিজেদের পরিবারের ভিতরে ধাবা মাষ্টারদাকে 
ছোট বযেস থেকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন, তাদের কাছ থেকেও প্রশ্ন 
করে করে ওরা মাষ্টারণার বাক্তিগত মনোভাব, রুচি ও জীবনযাত্রা 
সম্পর্কেও জেনে নেবার “চেষ্টা করেছেন। তাস্ছাড়াও মাষ্টারদা 
সম্পর্কে, চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠন সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে ১৯৩০ 
সালের চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহ মম্পর্কে যত কিছু লেখা এ পর্য্যন্ত 
প্রকাশিত হয়েছে, তা” প্রায় সবই শ্রীমান তুষার ও শ্রীমান দিলীপ 
অত্যন্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার সাথে পড়ে মাষ্টারদা সম্পর্কে আরও জানবার 
চেষ্টা করেছেন। তাই একথা নিঃসন্দেহে নিশ্চয়ই বলা যায় যে 
মাষ্টারদা সূর্য সেন সম্পর্কে লিখবার অধিকাৰ ও সামর্থ্য এদের আছে। 

মাস্টারদার রাজনৈতিক জীবন প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি 
কাল থেকে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী পধ্যন্ত ব্যাপ্ত। এবং এই 
সময়ের ভিতর কয়েকবারই মাষ্টারদাকে খুব জটিল রাজনৈতিক পথের 


সন্ধিক্ষণে ধ্াড়িয়ে প্রায় এককভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে এবং 
ভতকালীন পরিস্থিতিতে এ সকল প্রতিটি সিদ্ধান্তই ছিল অত্যন্ত 
গুরুতর । প্রথম মহাযুদ্ধের শেষকালে টট্টগ্রামের বিপ্লবীদল একটি 
অত্যন্ত গুরুতর পথের সন্ধিতে এসে দাড়াল এবং সেই অবস্থায় 
মাষ্টারদীকে একটি স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তার পরিণতি 
হোল নুদূরপ্র পারী,_ চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠন চিরতরে দ্বিধ।বিভ্ত, 
হয়ে গেল। ভার একবার ১৯২২/২৩ সালে অসহবোগ আন্দোলনের 
মবসানের পর মাষ্টারদাকে আর একটি গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে 
হ'য়ছিল,_বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মসূচী পুনরায় অবিলম্বে অনুসরণ 
করা হবে কি, না? মাষ্টীররার এই সিন্ধাস্তের পরিণতিও নেদিন 
হয়েছিল সুদূরপ্রসারী । 

ঠিক অনুরূপভাবেই ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালেও মাষ্টাবদাকে 
কয়েকবার কয়েকটি অত্যন্ত গুকতর বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত নিতে 
হয়েছিল । 

এই সকল সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়েই মাষ্টারদার অনন্যসাধারণ 
আদর্শনিষ্ঠা ও অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
প্রথমদিকে বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলন সংক্রান্ত পরিস্তিতি 
এবং জটিল হা সম্পর্কে মাস্টারদার বাস্তব অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই খুব 
কম ছিল এবং হয়ত কিছুই ছিলনা]; কিন্তু তার এই অভাব তিনি 
নিজস্ব স্থক্ষবুদ্ধির সাহায্যেই পূরণ করে নিয়েছিলেন। 

মাষ্টারদা ছিলেন একজন খর্বকায় ছুর্বল ব্যক্তি । কিন্তু মাষ্টারদার 
চেহারাই মাষ্টারদার যথার্থ পরিচয় ছিলনা । মাষ্টারদা স্র্ধ্য সেন 
ছিলেন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের একজন শ্রেষ্ঠ সেনানী। তার নেতৃতে 
১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ভারতকে মুক্ত করতে পারেনি সত্য ; 
কিন্ত চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ইংরেজ 
সাআ্াজ্যবাদের কঠোর নিষ্ঠুর শাসন ব্যবস্থা, বর্বর অত্যাচার ও 
সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে বর্তমান কালে একমাত্র একটি সফল 
সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহ । এই সশস্ত্র বিদ্রোহ সুনিপুণন্ভাবে সংগঠিত 


হয়েছিল মাষ্টারদা! অুর্ধ্য সেনের নেতৃত্বে এবং এই বিদ্রোহ ইংরেজ 
সাম্রাজ্যবাদের একটি স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে অপ্রত্যাশিত একটি 
কঠিন আঘাতে চর্ণ-বিচর্ণ করে দিয়ে বুটিশ অধিকৃত ভীরতেব একটি 
আবচ্ছেছ্ অংশকে সাময়িকভাবে, স্বল্প কিছু সময়ের জন্য সম্পূর্ণ 
মুক্ত করতে পেরেছিল। এবং শুধু তাই নয়, সেই বিদ্রোহ বৃটিশ 
সাআজজ্যবাদের কলুষস্পর্শমুক্ত ভাবতের সেই ক্ষুদ্র একটি অংশে একটি 
মুক্ত স্বাধীন বিপ্লবী সাময়িক সবকাব প্রণনষ্ঠ কৰে ভারতীয় জাগবণের 
স্বাধীনতার আকাঙ্াকে অতি সীমাবন্ ক্ষুত্দর একটি অঞ্চলে হোলেও 
এবং খুব সাময়িক কালের জন্য হোলেও বাস্তবে রূপাযিত কবতে 
পেরেছিল । চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহেব এই সাফলাই চট্টগ্রাম 
বিদ্রোহের এবং সেই বিদ্রোহেব মহানায়ক মাষ্টারদা ন্র্যা সেনের 
একটি কৃতিত্ব ও একটি পবিচয় মাত্র। 

কিন্তু ১৯৩০ সালেৰ একটি সন্ধায় অকম্মাৎ অপ্রত্যাশিত একটি 
কঠিন আঘাতে সাস্ত্রাঙ্জাবাদেব একটি আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থা চর্ণ- 
বিচর্ণ কবে দেওয়ার মধোই মাষ্টারদা সূর্যা সেনের কৃতিত্ব সীমাবন্ধ 
ছিল না। এই বিদ্রোহে পর চতুর্থ দিনে যখন বিপুল সংখাক 
সাস্্রাজ্যবাদী ফৌজ জালালাবাদ পাহাড়ে সমগ্র দেশপ্রেমিক বিদ্রোহী 
সেনাবাহিনীকে চতুদ্দিক থেকে ঘিবে ফেলে প্রচণ্ড আক্রমণে নিশ্চিহ্ন 
করে ফেলবার চেষ্টা করেছিল তখনও মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের নেতৃত্ে 
সেই স্বল্পসংখ্যক মুক্তি ফৌজের বেপরোয়া প্রতি আক্রমণে সেই বিরাট 
সাম্রাজ্যবাদী ফৌজকেই পলায়ন করে চলে যেতে হয়েছিল । 

তারপর সীমাব্ধ একটি অঞ্চলের মধ্য অর্থাৎ অল্প কয়েকটি 
গ্রামের মধ্যে বাস করে তিন বংসরকাল মাষ্ঠারদা যেভাবে নিরন্তর 
সাআজ্যবাদকে বার, বার কঠিন আঘাতে জর্জরিত ও হতমাঁন করেছেন 
তা" প্রায় অবিশ্বাস্ত কাহিনী বলেই মনে হয়। পুলিশ, ফৌজ ও 
সরকারী কর্মচারীরা প্রায় সকলেই এই গ্রামগুলির কথা জানতো 
এবং এ কথাও জানতো যে, মাষ্টারদা সূর্য সেন নিজে ও তার 
বহুসংখ্যক বিপ্লবী কর্মী আত্মগোপন করে এ গ্রামগুলির মধ্যেই 


প্রায় প্রকাশ্টে চলাক্ষেরা কবেন। এ সকল গ্রামেব রাস্তায় সবঙ্ষণ 
সশস্্ব পুলিশ ও ফৌজের টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে; এ সব 
অঞ্চলে যখন তখন খুশীমত সান্ধা আইন জারী করে সতর্ক তল্লাসী 
হয়েছে ; বন্তবাৰ সমগ্র গ্রাম ফৌজী প্রহবায় নিশ্ছিদ্রভাবে ঘিরে 
ফেলে বাড়ী বাডী পুংখান্ুপুংখরূপে খুজে দেখা হয়েছে তবুও 
সাম্রাঙ্যবাদীরা বিশেষ কিছু কবতে পাবেনি । বরং এ সব অঞ্চলে ভিতর 
থেকে অতি স্থাকৌশলে মাঝে মাঝেই বিপ্লবী কমীরা মাষ্টারদার নির্দেশ ও 
পবামশ অন্ুঘারী বাইবে বের হযে এসে অসমসাহসিকতা ও বীরত্বের 
সাথে কঠিন আঘাত হেনে সাম্রাজাবাদের দন্ত ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে । 

চট্টগ্রাম বিদ্রাহেব সাথে সংশ্রিষ্ট এই সব ঘটনাই আমাদের 
জাতিব মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে উজ্জল ও গৌববের স্থান অধিকার 
করে আছে। কিন্তু আমাদেব দেশবাসী এবং বিশেষ করে আমাদের 
দেশেৰ আজকেব তরুণেরা আমাদেব দেশেব এইসব অতীত গৌরবের 
কাহিনী কতটুকু জানেন? শ্রীমান তুধাৰব ও দিলীপেৰ লেখা এই 
সব ঘটনার কাহিনী একবার পড়ত আরম্ভ কবলে আর শেষ না 
কবে রাখা যায় না । শুধু একবাব নয়, অতি আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে 
কয়েকবার আমি এদের লেখা বিপ্লবী মহানায়ক নূর্ধ্য সেন' পড়েছি। 

মাষ্টারদা সুধ্য সেন সম্পর্কে আবও সামান্ত কিছু কিছু লেখা 
প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাজনৈতিক কর্মীদেব লেখ। বইতে যা! 
স্বাভাবিকভাবেই নেই এই বইছে তা আছে। এই বইখানিতে 
সাষ্টাবদার জীবনের রাজনৈতিক দিকটা যেমন তুলে ধরা হয়েছে 
তেমনি একজন মানুষ হিসেবে মাষ্টারদা কেমন ছিলেন, সেদিকটিও 
ভালভাবে ফুটিয়ে তুলবাঁর চেষ্টা কৰা হয়েছে। 

ধারা, আমাদের মুক্তিসংগ্রামের এই গৌববোজ্জল অধ্যায় সম্পর্কে 
জানতে উৎসুক আমি অকু মনে তীদেব এই বইখানি পড়তে 
অনুরোধ করি। 


গনেশ হোশি 


িপ্রবী মহানায়ক ন্ুষ্য সেন" গ্রস্থখানি পড়ে সত্যি সত্যিই খুব 
আনন্দ পেলাম । লেখকছয়ের বক্তব্যের ভাষা ও ভাবের সমন্বয়ে এমনই 
মাদকতা আছে যে. সাহিত্য বিচারে ইহাকে “এতিহাসিক উপন্যাস" 
বললেও অতুযুক্তি হবে না। কেননা ইতিহাসকে আশ্রয় করেই 
গ্রন্থখানি রচিত। ইতিহাস তো শুধুই অতীতের কাহিনী নয় বা 
শুধুই ঘটনাপপ্ধী নয়। ইতিহাস আমাদের আত্মিক এবং পারিপাস্থিক 
অবস্থার ধারাবাহিক বিববণও বটে। এই গ্রন্থখানিও সেই জ্বলন্ত 
সাক্ষ্য বহন করে চলেছে বলে মনে করি। 

১৯৪৪ সাল এ৭ং ১৯৬ সালেব 'নৌ-বিদ্রোহের” একজন অখ্যাত 
বিদ্রোহী হিসাবে বলতে পারি, আমরা প্রতিপদক্ষেপে অমর বীর বিপ্লবী 
মাষ্টারদা সূর্য সেনেব অমব বাণীকে অনুসবণ করে পথ চলার চেষ্টা 
কবেছিলাম। তার কাছ থেকেই প্রেবণ। পেয়েছিলাম এগিয়ে যাওয়ার, 
যেমনভাবে পেয়েছিলেন নৌবিদ্রোহেব পুর্বস্থরী মহান্‌ নেত| নেতাজী 
স্থবভাষচন্দ্র । 

অনন্যসাধারণ প্রতিভাৰ অধিকাবী মাষ্টারদার চবিত্রের প্রতিটি 
বৈশিষ্ট্য লেখকবা তাদের শ্ুনিপুণ তুলির টানে অতি ন্ুন্দরভাবে 
অন্কন করেছেন । জীবনের চ্োট-খাটে। ঘটনাও যেমন লেখকদের 
লেখনীতে ধরা পড়েছে, তেমনি সাআ্রাজাবাদীদের উন্মত্ত চঘাংসার 
প্রতিশোধে কঠিন সংকল্পে দণ্ডামান মহানায়কেব মুন্তিটি৬ অত্যন্ত 
স্পষ্ট। মাষ্টাবদাকে জানতে হলে, তাঁকে চিনতে হলে তা জীবনের 
বিভিন্ন ঘটনার বিবরণে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থখানি পাঠ কবতেই হবে। 
পরিশেষে যুব সম্প্রদায় কাছে মাষ্টারদার মহান আদর্শ, স্বকঠিন 
শবংখলাবোধ ও মহান ত্যাগের ব্রতকে অনুসরণ করে ভবিষ্যতের 
চলার পথের বূপরেখাকে টেনে নিয়ে যেতে আহ্বান জানাই । এই 
গ্রন্থখানির স্ুুপ্রচার কামনা করি দেশের স্বার্থে ই। 


আিাশি হন ওটা 


যেদিন শুনলাম শ্রীমান তুষার ও শ্রীমান দিলীপ মাষ্টারদার জীবনের 
ইতিবৃত্ত রচনার মহান দায়িত্ব নিয়েছে, সেদিন তাদের শুধু উংসাহিতই 
কবিনি, মনে মনে আশীর্বাদও করেছিলাম । কারণ বর্তমান ক্ষয়িফুঃ 
সমাজের অবক্ষয় বোধ করতে হলে এই বিপ্লবী মহানায়কের জীবন- 
আলেখ্য রচনা একাস্ত প্রয়োজন । 

বিপ্রবী সূর্যা সেনের জীবন আদর্শ ত্যাগ নিষ্ঠা আর জ্বলন্ত 
দেশপ্রেমে উদ্জীবিত। আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে “বিপ্লবী মহানায়ক 
স্র্যা সেন" গ্রন্থখানি পাঠ করেছি । দেশপ্রেমিক নীহারিকা মণ্ডলীর 
অন্যতম চিরভাত্বব নক্ষত্র মাষ্টারদা স্ৃধ্া সেনে জীবন-ইতিহা'সকে 
এমন নিখুতভাবে অন্ত কোন গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে বলে আমা 
জানা নেই। তাই এই গ্রন্থ পাঠ কবে কোন যুবক যাতে মাষ্টারদার 
মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় এই আশায় এই গ্রন্থখানির বহুল 
গুচাব অন্তর দিয়ে কামনা কখি। 


আনত এখন খোপার 
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ভারতবর্ষের বুকে দীর্ঘকালের ইংরেজ শাসন ইতিহাসের এক 
গ্লানিময় অধ্যায়। এক সর্ধগ্রাসী আতংক, বীভৎস বিভীষিকার 
বাধন জনজীবনকে অক্টোপাসের মত আষ্টরে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখে ছিল। 
ছু'শে। বছরের বিদেশী শাসনের নির্মম নির্যাতনের যে বিরাট 
শোষণের জগদ্দল পাথর ভারতমাতার বুকে চাপানো হয়েছিল তা 
থেকে মুক্তির জন্য স্বাধীনতাকামী প্রতিটি মানুষের বিক্ষুদ্ধ মনে 
উগ্র জাতীয়তা বোধের সংকল্প দানা বাধছিল। জীবনের প্রতিটি 
পরবে শাসনের নামে যে শোষণ ও দমননীতির চাবুক মার! হচ্ছিল 
তা'তে জর্জরিত হয়ে দেশপ্রেম স্বাধীনচেতা মানুষের বুকে বিন্ফোরণের 
এক তীত্র জ।শাঁয় ছট্‌ ফট করে মরছিল। আ'ত্মসম্মান, অধিকার 
ও স্বাতন্ত্বর বোধহীন রুগ্ন সমাজের স্বাভাবিক দান তো! ছুর্বল পল্গু 
এক অচল সমাজ বাবস্থা_যা" সমগ্রজাতীকে ক্ষয়রোগের মত 
তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু কোন জাগ্রত 
তরুণ প্রাণ জাতির এই অসহায় মুমূর্ষু অবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী হ'তে 
দিতে পাবে না। তাই তারা জাতির লাঞ্ছনা বোধে অভিশপ্ত জীবনের 
ছুবিষহ জীবনযন্ত্রণায় এক নূতন জীবনের স্বপ্র দেখলো-_যে 
জীবনে ভীরুতার গ্লানি নেই, পরাধীনতার অভিশাপ নেই-_ 
শুধু মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বাধীন একান্ত নিজস্ব জীবনে এক 
অনাবিল অফুরন্ত মুক্তির আস্বাদ। তাই সে দিন যুব সমাজ 
আত্মত্যাগ ও আত্মবিশ্বাসের বজ্ঞদৃড় ভিত্তির উপর ফ্ীড়িয়ে জন্ম- 
ভূমিকে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার জন্য মৃত্যুপণ 
সংকল্পে ব্রতী হয়েছিল। রক্তের লেখায় যে অমরত্বের ইতিহাস 
বীর বিপ্লবী সেনানীরা রচনা! করে গেছেন, তা” শুধু বিপ্লবের 
ইতিহাসই নয়-- ভাবীঘুগের যুবশক্তির উদ্দীপ্ত চেতনা, প্রেরনা ও 
স্বাধীনতাকামীর জীবনবেদ। ছুর্যোগের ঘনান্ধকারে, যখনই ষুবশক্তি 
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তুলেছিল। শুধু তাই নয়_ ঈশ্বরে ছিল তার অখগুবিশ্বাস ও ভক্তিি। 

১৯০২ খু; কালুর পাঠ্জীবন শুরু হয় গ্রামের 'দয়াময়ী উচ্চ 
প্রাইমারী স্কুলে'। দ্বিতীয় শ্রেণীতেই তার হাতে-খড়ি। ছাত্রজীবনের 
মধিকাংশ তার কাটতো! লেখা-পড়ায়। পড়াশুনায় ছিল তাঁর 
গভীর মনোযোগ জ্ঞান আহরণে ছিল তীব্র আকাঙ্া। পড়াশুনার 
বাইরে খেলাধূলার যে জগৎ তাতে তার খুব আগ্রহ ছিল না। 
এজন্য তার রুগ্ন ছুর্বল শরীবই দায়ী-মনের ইচ্ছা সেখানেই বাঁধা 
পেতো । 

এই প্রাইমারী স্কুলটি ক্রমে নোয়াপাড়া এইচ, ই, স্কুলের 
সংগে নংযুক্ত হয়। কালু এই স্কুলে অষ্টম মান পর্য্যন্ত পড়েছিল । 
সে ছিল প্রতিটি ক্লাসেই ফাস্টবয়” এবং সত্যবাদীতা ও সদ্বাবহাবেণ 
জন্য সে প্রতিবছর স্কুল থেকে বিশেষ পুরস্কার লাভ করতো । 
তারপর সে অষ্টমশ্রেণী থেকে প্রথম স্থান অধিকার কবে উত্তীর্ণ 
হয়ে চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকাননে হরিশচন্দ্র দত্তের ন্যাশনাল 
হাইস্কুলে ভন্তি হয়। তখন ১৯১৩ খু; এখান থেকে প্রথম বিভাগে 
ম্যাটিক পাশ করে টট্রগ্রাম কলেজে এফ এতে ভণ্তি হয়। 
কিশোর কালু এখন যৌবনের সূর্যসেন । 

এফ এ-_পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 

তারপর 'তিনি পড়তে যান বহরমপুর কলেজে । 

এই সময় থেকেই তার জীবনে রাজনীতির ছোয়াচ লাগে। 
সহপাঠীদের সঙ্গে কখনও কখনও তার নিভ্তে বৈঠক হতো_ 
রাজনীতির নানা দিক নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা চলতো । 
বহরমপুর কলেজে অধ্যয়ন কাঁলেই বিপ্লবীর ভাবাদর্শের তিনি 
পধরিপোষক হয়ে ওঠেন। এখানে তিনি অধ্যাপক সতীশচন্দ্ 


চক্রবর্তীর সংস্পর্শে এসে শিক্ষাগ্তরুর বৈপ্লবিক ভাবধারায় অংশ 
গ্রহণ করেন। 


নূর্ধসেনের শৈশব অতিবাহিত হয় বিংশ শতকের গোড়ার 
দিকে ধনতান্ত্রিক আধিক সংকট এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের 
গুপনিবেশিক ঘাঁটিগুলিতে অকথ্য নারকীয় অত্যাচারের মধ্যে। 
তার প্রথর রাজনৈতিক চেতনার কারণ এই বিশেষ পারিপার্থিক 
অবস্থাকেই বল! চলে। | 


কলেজের পরীক্ষার সময় এক অঘটন ঘটে। পরীক্ষ। শুক 
হবার কিছু আগে কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে এক গোপন বৈঠক 
বসে যখন তিনি পরীক্ষার হলে এসে উপস্থিত হ'লেন তখন পরীক্ষা 
শুরু হয়ে আধঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কলেজের ইউরোপীয়ান 
অধাক্ষ তাকে পরীক্ষায় বসার অনুমতি না দেওয়ায় অতান্ত 
ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি ফিরে গেলেন। তিনি বাড়ীতে এসে 
সমস্ত ঘটনা অকপটে স্বীকার করেন । তার অমার্জনীয় অপরাধকে 
গোপন করবার জন্য মিথ্যাব আশ্রয় নেননি । বরং তার সতা 
ভাষণের মধ্যে যথেষ্ট সংসাহসের পরিচয় পাঁওয়া যায়। 


এই ঘটনা থেকেই তীর রাজনৈতিক জীবনের কিছু আভাস 
আত্মীয় পরিজনবর্গের কাছে প্রকট হয়ে পড়ে । যাই হোক, পরেব 
বছরেই তিনি পুনরায় পরীক্ষায় বসে বহরমপুব কলেজ থেকেই 
বি, এ পাশ করেন। 


শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সেন ও অজিতকুমার সেন এবং ন্র্ধসেন 
ও কমল সেনের পড়া ও দেখাশুনার দায়িত্ব ছিল শিক্ষক পূর্ণচন্দ্ 


চক্রবর্তীর উপর। প্রথম ছু'জন ৬গৌরমণি সেনের পুত্র। পুর্ণচন্ 
চক্রবর্তী মশাই ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টভাষী সদালাপী কিন্তু কঠোর 
এবং শৃংখল। পরায়ণ। 

নূর্যসেনের স্কুল জীবনের এক মজার ঘটন! উল্লেখ করছি। 
একদিন তাঁদের বাড়ীর পিছনে পুকুর পাড়ের এক নির্জন জায়গায় 
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বসে তারা ছু'ভাই মিলে তামাক টানছিলেন। এই নেশায় কারা 
মোটেই অভ্যস্ত ছিলেন না সখ করে টেনে দেখছিলেন এ বস্তুটিতে 
কি আছে। বঙরা কোন আকর্ধণে তামাকের এত ভক্ত! কিন্তু 
ছুর্ভাগ্য, তাদের গৃহশিক্ষক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন এবং সেজন্য 
তাদের উত্তম-মধ্যম শাস্তিও ভোগ করতে হয়। এই ঘটনার 
পর আর কখনও জীবনে তিনি কোন নেশায় আসক্ত হননি। 


তিনি খুব ভাল সীতার ছিলেন। কর্ণফুলী নদীতে প্রায়ই 
সাতার কাটতেন। কখনও কখনও এই মানুষ নিঃসঙ্গ অবস্থায় 
একান্ত নির্জনে কর্ণফুলীর তীরে বসে কিসের ভাবনায় যেন ডুবে 
থাকতেন। হয়ত স্বাধীনতার স্বপ্পে বিপ্লবী চিন্তায় বিভোর হয়ে 
থাকতেন । কৈশোরের বিপ্লবী মনের সেই ক্ষুদ্র চারাগাছটি উত্তর- 
কালে আমর। দেখেছি বিরাট এক মহীরূপে পরিণত হতে । 


সূর্যসেন কালীর ভক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি এক মহা- 
সাধকের সাম্মিধ্যলাভ করেন-_তিনি হলেন ধলঘাট বুড়াকালী 
মন্দিরের পূজারী সাধক শ্রীতারাচরণ সাধু। দীর্ঘদিন তিনি ধলঘাটে 
সাধন করার পর সিদ্ধিলাভ করেন। তারপর আসেন তিনি 
নোয়াপাড়ায়। স্র্ধসেন প্রায়ই তার কাছে যেতেন। 


বি. এ পাশ করেই তিনি চট্টগ্রামে ফিরে এলেন এবং 
চট্টগ্রাম উমাতারা হাইস্কুলের অংকের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে 
কর্মজীবন শুরু করেন। তার বিপ্লবী ভাবাদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণে 
সহজ ও স্থ্গম হ'বে ভেবেই তিনি এই বৃত্তিকে বেছে নিয়েছিলেন । 


স্বল্পভাষী ও স্বভাবলাজুক এই মানুষটিকে দেখে তার বিদ্ভাবত্তা 
ও অসাধারণ প্রতিভাকে আবিষ্কার কর! যেতে। না। পোষাক- 
পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত সাধারণ--আচার-ব্যবহারে ছিল না আত্ম 
প্রকাশের কোন প্রচেষ্টা কোন অহমিকা। কৃশ খর্বকায় শান্তশিষ্ট 
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একটি মানুষ । বাক-সংযমী নিরীহ এই মানুষটিকে দেখলে কেউ 
ভূলে ও অন্থমান করতে পারতো না যে,” বিপ্লবী চেতনার কী 
এক অসাধারণ অগ্রিগর্ভ প্রতিভ! তাঁর অন্তরে প্রজ্জলিত ছিল। 


আচরণে সাধারণ এই মান্্ষটির ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। 


নিজ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অন্যের মন জয় করবার শক্তি ছিল 
তার অপরিসীম । 

তার অতুলনীয় কল্যানবোধ ও আন্তরিকতার স্েহস্পর্শে 
ছাত্র! মুগ্ধ--বিম্ময়ে তাদের প্রিয় শিক্ষককে ভক্তি ভালবাসায় 
খুব কাছে টেনে নিল। ্তর্যা সেন হ'লেন গ্মাষ্টার দী"। 


বাইরের উত্তাপহীন শান্ত আবরণের মধ্যে পরাধীনতার কাল- 
বহর জ্বাল! অনির্বাণ জ্বলতে থাকে । ছাত্রাদর মধ্যেও তীর 
বৈপ্লবিক চিন্তাধারার স্পর্শ লাগে। এইভাবেই ছাত্রদের মধো 
ভবিষ্যত অগ্রাৎপাতের বীজ উত্ত হোল। 


জন্ম-মৃত্যুর মত অনিবার্ধভাবেই বাঙালী জীবনে বিবাহ 
একটি কর্তব্যের বাঁধন। কিন্তু তখনকার দিনের বিপ্লবীর! ধর্মভাব 
দ্বারাই বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল এবং দেশের মুক্তির জন্য আত্ম- 
ত্যাগ একটি কঠোর তপস্যা বলে গ্রহণ করতো । এই দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকেই বিপ্লবীদের বিবাহিত জীবনের কথা তারা ভাবতেই পাঁরতে। 
না। বাংলার বন্ু বিপ্লবীনেতা চিরকুমার থেকে ইহলোক ত্যাগ 
করেছেন, আজও অনেকে তাই অবিবাহিত বার্ধকা জীবন যাপন 
করছেন । 


বিপ্লবী ভাবধারায় দীক্ষিত মাষ্টারদা' ও বিবাহের ঘোরতর 
বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তার সেই অনিচ্ছা ও প্রতিবাদ বাড়িতে 
কোন আমল পায়নি । ৬চন্দ্রকুমার সেন ও অন্তান্য গুরু স্থানীয় 


ণ 


আত্মীয়-পরিজনবর্গের বিশেষ অন্ুরৌধকে পরিশেষে তাকে আদেশ 
বলে মেনে নিতে হয়েছিলে। | 


১৯১৯ খুঃ তিনি কান্থনগো পাড়ার ৬নগেন্দ্রনাথ দত্তের 
পরমানুন্দরী কন্যা পুষ্পকুন্তলা দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু 
এই পরিণয় তার জীবনের একটি ঘটনা মাত্র, কারণ পরবর্তী 
জীবনে আমরা এই পরিণয়ের কোন প্রভাব প্রত্ক্ষ করিনি। 
বরং বলতে পারি, এই ঘটনার পর তার সংগ্রামী জীবন এক 
হবার গতিতে ঘর ছেড়ে বাইরে ছুটলো__এখানে ও তার চবিত্রের 
ভসাধারণত্ব | 


কিশোরী বধূ" অনুপম রূপের সাক্ষাৎ দেবীধুন্তি নিয়ে পাক্কী 
থেকে নামলেন । বিপ্লবীর ঝঞ্ধী-সংকুল জীবনে ফুলের মত সুন্দর 
এ নারীর কি প্রয়োজন? শতধা ফেটে পড়তে চাইলো আজন্ম__ 
বিপ্লবীর হৃদয়। 


এ কি বিপ্লবীর চরণে কুন্ুম-শুখল হ'বে? নাত কখনই 
হতে পারে না। 


আজীবন কৌমার্ধ্য ব্রত গ্রহণ করলেন তিনি সেই মুহূর্তেই । 
তিনি যে দেশ-জননীর পায়ে উৎসর্গাকৃত প্রাণ। 


ধর্মের পথে সন্যাস গ্রহণের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। জীবনের 
অফুরন্ত প্রাচুর্য লালসা মাধুধ্য থেকে মধুরতম অনুভূতিকে বিসর্জন 
দিয়ে দীন ভিগ্ষুকের রিক্ত নিঃস্ব জীবনকে অবলম্বন করে মহাস্থবিরের 
পথে ছুটে যেতে দেখেছি অনেক ত্যাগীপুরুষকে কিন্তু ভোগের 
দ্বারপ্রান্ত থেকে মুহুর্তে ত্যাগের অঞ্চল নিরুদ্দেশ পদক্ষেপ বড় 
ছুর্লভ। কর্মযোগী হৃর্য্য সেন মহা-বিপ্লবী সন্যাসী, দেশপ্রেমিক 
__ভীম্মের মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ স্থির অটল। “সমাজ সংসার মিছে 
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সব, মিছে জীবনের এই কলরব'_এই জীবনবাণী তার অস্ভতরেব 
বিছ্যৎপ্রভাকে আরও তীব্রভাবে জাগিয়ে তুললো । সংসারের 
স্নেহ-মমতার সমস্ত বাঁধন, প্রিয়ার অন্তরের সমস্ত উদ্বেল আকুলতা 
উপেক্ষা করে দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মসমর্পণ করলেন। 

নারী জীবনের সমস্ত আশ! আকাঙ্াকে নিমেষে বিসর্জন 
দিয়ে পুষ্পকুস্তলা' দেবী নিঃসঙ্গ-জীবনে যে ছুঃখ যে মানষিক যন্ত্রণা 
আত্মিক নিষ্ঠা ও সহনশীলতার মধ্যে হাসিমুখে বরণ করে গেছেন, 
তা” শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ কবি। সংসাবের একান্ত নিভৃতে তিনিও 
যেন ত্যাগের মহান্‌ ত্রতে স্বামীর সহ7যাগী সহমন্ট্শ ছিলেন । 

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশপ্রেমিকদের কথা আলোচনা করতে 
গিয়ে কৃতজ্ঞতাৰ সঙ্গে স্মরণ কবি, আজ যে স্বাধীনতা আমরা 
পেয়েছি তার ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠাতা সেই সব অমর বীর শহীদদের | 
গুলীব মুখে, ফাঁসির দড়িতে, গোয়েন্দা পুলিশেব গোপন কুঠরিব 
মধ্যে নির্মম অত্যাচারে একদিন এদের জীবনের প্রদীপ নিবাপিত 
হয়। সমষ্টিগত স্বার্থেব কাছে বাক্তিগত মুখ শাস্তি নিমেষে বিসর্জন 
দিয়ে দেওয়ার এই অসাধারণ শক্তি ও তাগ শ্রদ্ধাৰ সঙ্গে আমাদের 
আজ স্মরণ করতে হ'বে। 

প্রকৃতির লীলানিকেতন সাগর মেখলা টট্টলায় আবিভূতি 
হয়েছিলেন সূর্যসেন | বাংলাদেশের সীমান্তে এই জেলার অধিবাঁসীবা 
পাহাড়-নদী-সমুদ্রের প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ বলে ম্বভাবতঃই 
স্বভাব-কবি, অনুক্ুতিপরায়ণ ও জন-দরদী। দেশের স্বাধীনতা- 
আন্দোলনে চট্টগ্রামের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। 
স্বাধীনতার যে জ্বলন্ত স্পৃহা চট্টগ্রামের অধিবাসীদের আত্মত্যাগ ও 
ছুঃখবরণের হছ্রহ পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তা” অবিস্মরণীয় । 

এই এতিহ্াাকে যদি ক্রমোন্নতির পথে নিয়ে যেতে হয়, সুখ, 
সমৃদ্ধি ও মুক্তির উচ্চতম শিখরে যদি দেশকে উন্নীত করতে হয়, 
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তাহলে ধারা এ শিখরে আরোহণের জন্য এক একটি এঁতিহাসিক 
ধাপ স্থপ্টি করেছিলেন, নিজের জীবন দিয়ে মহৎ মরণ দিয়ে-_ 
তাদের কথা আমাদের অবশ্যই জানতে হ'বে। তাদের আত্মদানকে 
'যখোচিত মর্যাদা ও শ্রদ্ধা অর্পণ করার মতন মানসিক প্রস্ততি 
আমাদের থাক একান্ত প্রয়োজন। কেবল রোমাঞ্চকর কাহিনী 
শোনার জন্য নয়, সেই সব অমর শহীদদের জীবনাদর্শ থেকে 
আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করে 
তা" আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে হ'বে। 
শিক্ষক জীবন থেকেই শুক হয় মাস্টারদাদর আপোষহীন 
সংগ্রামী জীবনের মবণপণ প্রত্যক্ষ অভিযান । ছাত্রদের মধো 
তার স্বকীয় প্রতিভার প্রতিফলন ঘটতে এতটুকু বিলম্ব হয়নি। 
তাদের ও চট্টগ্রামের আরো অনেক বিপ্লবী মনৌভাবাপন্ন যুবকদের 
নিয়ে তিনি সংগঠন রচনায় হাত দিলেন। জেলার কয়েকটি 
শিক্ষায়তনকে কেন্দ্র করে ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দের একনিষ্ঠ অক্লান্ত পরিশ্রাম 
ও আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে জাতির ইতিহাস এক নূতন অধ্যায়ে মোড় 
নিল। পরে নানা বাঁকে ঘ্বুরে, বহু আবর্তে পড়ে, নানা পরীক্ষার 
ত-প্রতিঘাতেব কঠিন স্তর অতিক্রম করে চট্টগ্রাম সশস্ত্র 
বিদ্রোহের মধ্যেই তা চরম রূপ নেয়। 

এ প্রেরণা, এ প্রচেষ্টা হঠাৎ কোন জাগ্রত চেতনা থেকে 
উদ্ধদ্ধ নয়__বিস্ফৌোরণ আকস্মিক, কিন্ত মানসিক সর্বাত্মক প্রস্ততি 
দীর্ঘদিনের 

বাংলাব শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজনোৌল্লাকে দ্বৃণ্য বিশ্বাসঘাকতায় 
পরাজিত করা ও গুপ্তহত্যার পর থেকেই বিদেশী জাত-বেনিয়া 
ইংরেজের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ বাঙালীর মনে দানা 
বাধতে থাকে । পলাশীর আম্্কাননে গঙ্গাবক্ষে যে বাংলার 
স্বাধীনভা-মূর্ধ্য অস্তমিত হয়, যুক্তিপাগল বাংলার মানুষ তার পরবর্ঠী 
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অন্ধকারময় যুগে ইংরেজ শাসনের পরাধীনতার বন্ধন-শৃঙ্খল মোচনের 
চিন্তায় সংকল্পে উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত হ'তে থাকে । 

সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লব-সাধনা বিশাল ভারতের 
রঙ্গমঞ্চে জাগ্রতগণ-চেতনার একটি সক্রিয় প্রতিফলন । 

সাআাজাবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যু্থানই স্বাধীনতা- 
লাভের একমাত্র উপায় বলে অনেকের মনে হয়। পাঞ্জাবেৰ 
'গদব পাটির আন্দোলন, অরবিন্দ-বারীন্দ্রের বিপ্লব প্রচেষ্টা, বাঘা 
যত্তীনের সশস্ত্র অভাত্খানের পরিবল্পনী-_এ সমস্তই যে সংকল্পের, 
কথাই বার বার প্রকট করে। 

কংগ্রেস নেতৃত্বের আপোষপন্থী কাঁধ্যক্রম নৃতন শিল্প-বিকাশেব 
উদ্ভোগীদের সাহায্য করলেও অগনিত আথিক দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ 
মানুষের বিশেষ কোন উপকাবেই আসেনি । 

অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে মুগ্রিভিক্ষা সংগ্রহেব মধাদিষে 
জনগণের চেতন! স্পর্শ করার পথ বেছে নিয়েছিলো বিপ্লবীরা । 
শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতেব কর্মপন্থায় অগ্রসব হ'তে হ'লে তথা 
ংগঠনকে বিস্মৃত ও সুদ করতে হ'লে এবং সর্বোপরি টট্টগ্রাম 
অক্ত্রাগার আক্রমণের পরিকল্পনাকে সার্ক ও সফলতার সঙ্গে 
রূপায়িত করতে হ'লে উপযুক্ত অন্ত্র ও আরও বায়বহুল সরঞ্জাম 
প্রয়োজন এবং সেইজন্য চাই বিপুল পরিমাণ অর্থ। বিনা অর্থে 
এই সামগ্রিক পরিকল্পনাকে কিছুতেই বাস্তিবায়িত করা সম্ভব নয়। 

কোন কোন সংগ্রামী সৈনিক শুরুতেই এই বিপুল পরিমাণ 
অর্থ সংগ্রহের জদ্ভ স্বদেশী ডাকাতি'র পথ বেছে নেবার জন্য 
পীড়াপীড়ি করলেও নেতৃবৃন্দ পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ ও নৈতিক 
কারণে প্রথমেই তা" যুক্তিযুক্ত মনে করেননি । 

তাই তারা নির্দেশ দিলেন- “প্রত্যেকেই নিজেদের আত্মীয়- 
পরিজনবর্গের কাছ থেকে নাধামত অর্থ সংগ্রহ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন 
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কর। কিন্তু প্রথম থেকেই যদি ত্যাগের বোঝা নিজেদের কাধে না 
চাপিয়ে ডাকাতির মাধামে অন্যের কাঁধে চাপানোর চেষ্টা করা হয়, 
তা'হলে বুঝতে হ'বে, তা' স্বার্থ ত্যাগের দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রয়াস 
যা কোন মতেই নৈতিক কারণে সমর্থন যোগা নয়_-1” কম্ীরা 
এই নির্দেশ মাথ! পেতে নিল। 

অসহযোগে বিশ্বাসী না হ'লেও সাধাবণ মানুষের শিশু- 
রাজনৈতিক চেতনা! যে পথে ্বতঃই উৎসারিত হয়েছিল, তাব 
পুরোধাতে থাকাই নূর্যসেনের অভিপ্রায় ছিল। অসহযোগ ও 
অহিংস আন্দোলনে বিপ্লবী সৈনিকরা যোগদাঁনে পক্ষপাতী ছিলো 
না। কিন্তু আন্দোলনের ছুর্বার গতিবেগে নিধিকার থাকা ও 
সমীচীন মনে করলেন না। 

তাই দলেব অন্যতম নেতা অনুরূপ চন্দ্র সেনের অসহযোগ 
আন্দোলনের সপক্ষে যোগদানের প্রস্তাবকে রাজনৈতিক বিচক্ষণতাব 
সঙ্গে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে মাস্টারদা' বললেন__ 

“আমাদের বিপ্লব প্রচেষ্টা আজ সসীম ক্ষেত্রে নিবদ্ধ, কিন্ত 
যে জনসাধারণেব জন্য আমরা স্বাধীনতা চাই সেই জনসাধারণ 
যদি তা'র ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জেগে উঠে একবারও শিকল- 
ভাঙ্গার চেষ্টা কবে, তাহলে আমাদের কর্তবা তা'তে শক্তি 
যোগান দেওয়া। আমরা তাদের পুরোভাগেই থাঁকবো এবং এতে 
বৃহস্তর কর্ম্ম-সাধনার ও সংঘ-গঠনের স্ুযৌগ আমরাই বেশী পাব-_1” 

যেভাবেই হোক, জনগণের ক্ষুদ্ধচেতনার আগুনকে বিপ্লবের 
পথে চালিত করাই প্রকৃত বিপ্বীর কাজ। মান্টারদা” এই 
কাজকে যোগ্য নেতৃত্বেই গ্রহণ করেছিলেন । 

গিরিজাশংকর চৌধুরীকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হ'লো__ 
স্বরাজ সংঘ'। কংগ্রেসের এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের অন্তরালে দিনের 
পর দিন পুষ্ট হ'তে থাকলো এক সুশৃঙ্খল হুঃসাহসী বিপ্লবী-বাহিনী । 
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এই বিপ্রবী-বাহিনীব প্রাথমিক কর্তবা ছিল অর্থ, সৈন্য ও অস্ত্ 
সংগ্রহ করা। কারন আগামী দিনের স্বর সফল করতে হ'লে 
চা অর্থ, জনবল আর চাই বিপুল সংখাক আগ্নেয়াস্ত্র । 

বিপ্লবীদলেব সদস্তদের আত্মীয়-স্বজনদের সঞ্চিত তহবিল থেকে 
অর্থ অপহ্ৃত হয়ে বিপ্লবী সংস্থায় জমা পড়তে লাগলে! । কিন্ত 
প্রয়োজনের অন্পাঁতে তা' পর্যাপ্ত ছিলে! না। তাই ক্রমে ক্রমে 
ডাকঘব লুঠ, রেল কোম্পানীৰ তহবিল লুঠ এবং আরও কয়েকটি 
ডাকাতি ছাড়া ব্যক্তিগত দানের মধাদিয়ে অর্থ সংগৃহীত হ'তে 
লাগলো । এই অর্থ সংগ্রহেও একটি বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। 
সাধাবণ মান" বরাববই স্বদেশীদের স্বপক্ষে ডিল। '্বদেশী ডাকাত, 
আমাদেব ছেলেব! “স্বদেশী বাবু' নামে তখন পরিচিত। বিপ্লবীরা 
শাত্মগোপন কবে থাকতো সাধারণ মান্ুষেব মধোই | 

সাম্পানের (নৌকার ) মাঝি, কামার, তাতি, চাষী, মধাবিত্ত 
মানুষ, হাটবাঙ্তারেব ব্যাপারীবা এমনকি পল্লীৰ নারীরা পর্য্যন্ত 
বিপ্লবী ভাইদেব রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতো । এদের 
অতন্দ্র প্রহবার জন্যই ম্বৈরাচাবী বৃটিশের তাণ্ডবের মধোও বিপ্লবীরা 
তাদের বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা। অক্ষুণ্ন বাখতে পেরেছিলো। 

অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই বিপ্লবীনেতারা কংগ্রেসের 
আহিংস আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করে 
আসছিলেন। তাবা পরিস্কার বুঝেছিলেন, চগ্ুনীতির পোষক 
অত্যাচারী বুটিশের বিরুদ্ধে অহিংসনীতিতে আন্দোলন অর্থহীন। 
তাবা সীমাহীন স্পর্ধা ও বর্ধরতা নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে মানুষের 
মনোবল ভেঙ্গে দেবে এবং ক্রমে ক্রমে সংগ্রামকে দুর্বল করে 
সমগ্র দেশকে পঙ্গু করে দেবে। দেশের সবত্র বিপ্লবীদের সামান 
এই সমস্তা এক বিবাট প্রশ্ন হ'য়ে দাড়ালো । 

তাই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন থেকে বিচাত হয়ে কংগ্রেস 
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থেকে দুরেও সরে দাড়ালেন না অথচ আপোষহীন সংগ্রামের 
পথ উন্মুক্ত করবার জন্য হতচেতন-_যুবশক্তিকে নূতন করে প্রেরণ 
জুগিয়ে যেতে লাগলেন তারা । কংগ্রেসের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা 
করে চলার প্রয়োজনীয়তা তারা স্বীকার করেছিলেন একথা 
আগেও বলেছি। তাই দেখেছি কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় পদে 
সূর্যসেন, অন্থিক। চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দকে । 

মাস্টারদাঁ_ “জেল কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। অন্থিক! 
চক্রবততী সহ-সভাপতি, গণেশ ঘোষ “ইয়ুথ. ম্যাশোসিয়েশনের 
সম্পাদক এবং 'ছাত্র-প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদে ছিলেন লোকনাথ 
বল।, 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার ছুটি প্রধান বিপ্লবী সংগঠন 
'যুগান্তর' এবং 'অনুশীলন”-_এর কোনটির সংগেই একেবারে মিশে 
যাওয়ার কোন সিদ্ধান্ত চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল গ্রহণ করেনি । বরং 
ট্টগ্রামের দল স্বতন্ত্র বিপ্লবীদল হিসাবে কাজ ক'রে যাওয়ার 
সিদ্ধান্তে অটল ছিল। পরে অবশ্য হু'য়েকজন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীব 
দলত্যাগের ফলে চট্টগ্রামেও হু"টি বিপ্লবীদল গড়ে উঠে। এই-ছুই 
দলের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ না থাকলেও সম্প্রদায়গত ও 
গোষ্ঠীগত কারণে সংঘধ লেগে থাকতো প্রায়ই । 

বিপ্লবীদলের সদন্ত সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবলম্বন করা হ'তো। 

ছু'দলে ভাগ হ'য়ে যাওয়ার পর টট্টগ্রামের বিপ্লবীদলটি নিজস্ব 
স্বাতন্ত্র্য বঙ্জায় রেখে কংগ্রেসের প্রকাশ্য আন্দোলন ও কলকাতার 
'যুগাস্তর'_ দলের সঙ্গে সহযোগীতা রক্ষা করে চলতে লাগলে! । 

একদিকে বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোল! ও অন্যদিকে কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠান গত দায়িত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করার দুরূহ কর্তব্য তার! 
অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। সাংগাঠনিক দায়িত্বভার 
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বুঝে নেবার কিছুদিন পরেই পাকাপাকি "্বদেশী ডাকাতি'-র 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, সরকারী তহবিল 
লুনের প্রতিই তাদের বিশেষ নজর ছিল। 

১৯২৩ সালের আগষ্ট মাসে চট্টগ্রামে প্রথম রাজনৈতিক 
ডাকাতি হয় আনোয়ারা থানার পড়েকোড়া গ্রামে এক হিন্দু 
মহাজনের বাঁড়ীতে। এই ডাকাতি সম্পর্কে নানা গুদ্রব গ্রাম 
শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এত বড় ডাকাতির কথা শুনে সাধারণ 
লোকে বলতে থাকে যে, এ চট্রগ্রামের লোকের কর্ম নয়। 
নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে পাকা ডাকাত এসেছিল। পুলিশ ও 
এই ডাকাতিকে রাজনৈতিক ডাকাতি বলে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
করেনি। কিন্তু এই ডাকাতিতে চট্টগ্রামের বাইরের কোন লোক 
ছিলো না। বিপ্লবীনেতা নির্মল সেনের নেতৃত্বে, জুলু সেন, উপেন 
ভট্রাচার্যা ও আরও কয়েকজন এই দুর্ধর্ষ ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ 
করেন। 

এই চাঞ্চল্যকর ডাকাতির সাফল্যে বিপ্লবীদের উৎসাহ আরও 
বেড়ে গেল। ঠিক হয় শহরের বুকের উপর দিনের বেলায় এক 
ডাকাতি করতে হ'বে। 

পাহাড় ত্রলীতে ছিল-_আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের বড় কারখানা । 
এই কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের মাসিক বেতন নিয়ে যেতো 
বেলের খাজাঞ্চি বাবু ঘোড়ার গাড়ীতে করে। সঙ্গে থাকতো 
দু'জন সশস্ত্র পুলিশ। সেই সময় মোটর গাড়ীর খুব প্রচলন 
হয়নি_বড় বড় ইংরেজ রাজকর্মচাঁরী ও কয়েকজন ধনীর মাত্র 
মোটব গাড়ী ছিলো। ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন ছিল বেশী। 

শ্রমিক-কর্মচারীদের খুচরা দিতে হো'ত বলে বিভিন্ন মুদ্রায় 
বড় বড ব্যাগ ভন্তি করে নেওয়া হোত। চট্টগ্রামের ট্রেজারী 
থেকে টাকা নিয়ে গাড়ী জামাল খা দিয়ে পল্টনের পূর্বদিকের 


বাস্তা ধরে রেলওয়ের সুন্দর ছায়া-ঘেরা পিচঢালা পথ ধরে গাড়ী 
চলতো । বেলা সাড়ে-দশট! থেকে এগারোটার মধ্যে পাহাড়তলী 
কারখানায় সে গাড়ী এসে পৌীছাত। পথটি ছিল খুব নির্জন। 
এই নির্জন পথই ডাকাতির উপযুক্ত স্থান বলে স্থিরীকৃত হ'লো। 

এই সময় কলকাতার বিখ্যাত বিপ্লবীনেতা বিপিন গান্ুলীর 
দলের অন্যতম সদস্য দেবেন দে গোপনে চট্টগ্রামে আসেন। 
তিনি বিভিন্ন ডাকাতি ও অন্যান্য মামলার ফেরারী আসামী হয়েই 
চট্টগ্রামে আত্মগোপনের জন্য চলে এসেছিলেন । মাস্টারদাকে এই 
বিপ্লবীনেত। খুব ভালবাসতেন এবং বিভিন্ন বৈপ্লবিক কর্মে মাস্টারদ। 
ও বিপিন গাঙ্গুলীর মতামতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন । 
তাই টট্রগ্রামের বিপ্লবীদলের বন্ধুদের সঙ্গে সৌহার্দোর সম্পর্ক আরও 
দৃঢ় করার জন্য তারাও সচেষ্ট ছিলেন। স্থির হয়, চট্টগ্রামের 
তিনজন বিপ্লবী উপেন ভউট্টাচার্ধা, অনন্ত সিংহ, বাজেন দাস ও 
কলকাতার এই দ্রেবেন দে রেলওয়ে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ 
করবেন। 

১৯২৩ সাল, ১৩ই ডিসেম্বর । সকাল দশট।। উচু পাহাড়ের 
মাথায় সুসজ্জিত সুদৃশ্য ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলো । ঠিক হয়, 
অন্ত সিংহ ও দেবেন দে নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে টাইগার 
পাসের মোড়ে পাহাড়ের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করবেন। উপেন 
ভট্টাচার্য্য ও নিবিরোধী ভাল মানুষটির মত এ পথে চলতে থাকবেন 
ধীরে ধীরে। আর ঠিক সেই নির্দিষ্ট সময়ে সাইকেল চড়ে 
আসবেন রাজেন দাস। বল! বাহুল্য, রিভলবার ও পিস্তল তাদের 
প্রত্যেকের সঙ্গেই ছিল। 

সতের হাজার টাকার বস্তা নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী এগিয়ে 
আসছে। চারজনেই এবার আরও সতর্ক, প্রস্তুত। গাড়ী কাছে 
এসে গেছে । আর দেরী নয়। এক-ছুই-তিন-__মাচম্কা পিস্তল 
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হাতে লাফিয়ে পড়ে গাড়ি থামিয়ে তর! উঠে পড়লেন। বিহ্যুৎগতি 
এই ঘটনার আকম্মিকতায় খাজাঞ্চিবাঁবু ও সশস্ত্র পুলিশ ছু'জন 
এতই বিষূঢ় হয়ে পড়েছিলেন যে প্রতি-আক্রমণের অবকাশই 
পায়নি । 

দেবেন দে গাড়োয়ানের পোষাক সংগেই এনেছিলেন । 
তাড়াতাড়ি তা" পরে নিয়ে গাড়োয়ানকে ধাক। দিয়ে নীচে ফেলে 
দিয়ে ঘোড়ার গাড়ীর রশি ও চাবুক হাতে নিয়ে নিলেন। অন্য 
দিকে উপেন ভট্টাচার্যা, দেবেন দে ও রাঁজেন দাস বুকের উপর 
পিস্তল ধরে সশন্্র পুলিশদের নিরস্ত্র করে গাড়ী থেকে ধাক্ক 
দিয়ে নামিয়ে দিলেন। খাজাঞ্চিবাবু আগেই নেবে পড়ে নীচে 
ততক্ষণে ভয়ে ঠক, ঠক করে কাপতে শুরু করেছে । গাড়োয়ান-বেশী 
দেবেন দে গাড়ী ছুটিয়ে দিলেন। 

ঘোড়ার লাগাম ঘ্বুরিয়ে গাড়ি সাবার শহরের পথে ছুটিয়ে দেওয়া 
হ'লো। 

মাত্র ২| ৩ মিনিটের মধোই কাজ শেষ। বিভ্রান্ত সিপাইর। 
খাজাঞ্চিবাবুকে নিয়ে রাস্তায় ঈাড়িয়ে রইলে।। পরে বিকেল সাড়ে 
চারটেয় পুলিশ দেখলো, চট্টগ্রাম ইস্লামিক ইন্টারমিডিয়েট 
কলেজ" যে পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে, সেই পাহাড়ে উঠবার যে 
রাস্তা পাহাড়ের গাবেয়ে উত্তরদিকের রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, 
সেখানে একটা পরিত্যক্ত ঘোড়াব গাড়ী। এ গাড়ীর গাড়োয়ান্ন 
এসে তার গাড়ী সনাক্ত করলে! এবং তা” নিয়ে যাওয়া» হলো 
কোতোয়ালী থানায়।- 

এই ডাকাতির পর শহরে ভীষণ চাঞ্চলা দেখা দিল। সশস্ 
সিপাহীদের পাহারায় নিয়ে যাওয়া টাকা-গাড়ী স্রমেত হাওয়। ! 
এত ছুঃসাহস !! 

অফিস-_জাদালত, স্কুল-কলেজ, চায়ের দোকান সবত্র উত্তেঞ্জনার 
সঙ্গে আলোচন হচ্ছে__-অসাধারণ মানুষ এরা ! 
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রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শহরে বঢ় বড প্রাচীর-বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই 
তুধর্ষ ডাকাতদের ধরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার হিসাবে ১০০০২ টাকা 
ঘোষণা করলো । ও 
 "ট্টগ্রাম পুলিশ আর গোয়েন্দা বিভাগ এই ডাকাতির কোন 
কিনারা করতে না পেরে কলকাত। থেকে অভিজ্ঞ গোয়েন্দাদের 
দস্তের কাজে সহায়তা করার জন্য নিয়ে আসা হ'লো। কিন্ত 
কোন কিনারা তারাও করতে পারেনি । দেশের মানুষ অনেকে 
তাদের ঘরোয়া আলাপের সময় ইংরেজের এত টাকা লুনে দারুণ 
উল্লাস প্রকাশ কবে এবং বিশেষভাবে প্রার্থনা জানায়__-এই 
স্বদেশী ডাকাতেরা যেন ধর! না পড়ে। 

এই ডাকাতির পর অনস্ত সিংহ, দেবেন দে, রাজেন দাস, 
উপেন ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ শহরের উপকঞ্টে এক পবিতান্ত 
জীর্ণ বাড়ীতে আশ্রয় নেন। ডাকাতির প্রায় ছু'সপ্তাহ পরে 
এ গোপন আস্তানায় ভবিষ্যৎ কর্মস্চী নির্ধারণেব জন্য এক জরুকী 
বৈঠকে মিলিত হ'তে মাস্টারদা ও অশ্বিকা চক্রবর্তীও গিয়ে 
উপস্থিত হ'ন। 

চারদিকে মুসলমান পাড়া-_তার মধ্যে কয়েকজন হিন্দু যুবকের 
অবস্থান অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করলো । মাস্টারদারা 
অবস্থা নিরাপদ নয় বুঝতে পেরে তল্লিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে সরে 
পড়বার জন্য প্রস্তত হচ্ছেন এমন সময় স্থানীয় থানার দারোগা 
আব্দল *“মজিদ্‌ কয়েকজন মাত্র অনুচর নিয়ে হাজির হ'লো কিছু 
জিজ্ঞাসাবাদ ও করলো! কিন্তু বিপ্লবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে 
তখনই কিছু না বলে এবং পাড়া প্রতিবেশীদের সতর্ক করে দিয়ে 
বাপক প্রস্তরতির জন্ত থানায় ফিরে গেল। 

আব মোটেই দেরী করা উচিত হ'বে না বুঝে মাস্টারদারা 
খোলাহাতে রিভলবার নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। গ্রামবাসীর! 
কিছু তাড়া করতে করতে পিছু নিল। ইতিমধ্যে ডি, এস, পি, 
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ব্রজবিহারীর নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র পুলিশ এসে পড়লো । পশ্চাদ- 
ধাবমান জনতা-পুলিশ ও মাস্টারদাদের মধ্যে বেশ কিছুটা! পথের 
ব্যবধান ছিল। তারা ইতস্তত গুলী ছুঁড়তে লাগলেন জনতার 
মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করবার জন্য । তা'তে সামরিক কাজ হ'লেও 
পুলিশের সহায়তায় তাদের সাহস আরও বেড়ে গেল। তাছাড়া 
যখন তারা দেখলো বে, গুলি তাদের হত্য। কর্বার জন্য ছোড়া 
হচ্ছে না তখন তাদের মন থেকে ভয় দুর হায় গেল। লক্ষ্য 
করবার বিষয়, জনতাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে কাপুরুষ পুলিশের 
দল সেকেণ্ড লাইনে গা বাঁচিয়ে রেখেছে। 

ইট-পাটকেল ছুঁড়তে ছুড়তে জনতা ছুটলো৷ এভাবে ছুটতে 
ছুটতে প্রায় দেড় মাইল দূরে বহার্দার হাটে তারা উপস্থিত হ'লো। 
পাছে হাটের নিরীহ লোকের প্রাণ হারায় এই আশংকায় বিপ্লকীর। 
গুলী ছোড়া বন্ধ করলেন, কিন্তু রিভলভার উচিয়ে হাটের মধা 
দিয়ে পথ করে তারা ছুটতে লাগলেন। জনতার পিছন পিছন 
পুলিশও আসছে। ডি, এস, পির সঙ্গে উনস্পেক্টর শচীন 
ভৌমিক ও সার্জেন্ট ব্লেচারও আছে, কিন্তু কাপুরুষের দল বিপ্লবীদের 
গতিরোধ করার ছুঃসাহস রাখে ন]|। 

পুলিশের এই কাপুরুষতাঁকে ঢাকবাব জন্য পরে মাম্লায় 
শেষোক্ত হু'জন পদস্থ কর্মচারী সাক্ষী 'দিতে উঠে বলেছিল, “যেহেতু 
তাদের সাইকেল বিকল হয়ে গিয়েছিল, সেহেতু তার৷ পিছনে পড়ে 
গিয়েছিল এবং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেছিল 1; 

তাই মাম্লার সওয়াল জবাবের সময় বিপ্লবীপক্ষের আইন্জীবি 
দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন_-“এক 
বিশেষ মনস্তাস্বিক মুহুর্তে ছ'জন গোয়েন্দা কর্মচারীর ছানা 
সাইকেলই বিকল হয়ে গেল” ! 

জনতা মরিয়া হয়ে ছুটছে। বিপ্লবীরা পপ্রমাদ গুণলেন। 
শেষপধ্যস্ত তারা সঙ্গের প্রায় ছ'হাজার টাকা ছড়াতে ছড়াতে 
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ছটতে লাগলেন। সাময়িক ফল ভালই হ'ল। জনতা টাকা 
সংগ্রহে ব্যস্ত থাকায় পিছিয়ে পড়লো । 
, কিন্তু টাকা এক সময় শেষ হয়ে গেল। জনতা অর্থের 
লোঠে দ্বিগুণ উৎসাহে ছুটতে শুরু করোছ। এসে দেখি হিতে 
বিপরীত অবস্থা! বিপদ বুঝে তারা জনতাকে নিরম্ত করার জন্থ 
বোমা ফাটাতে শুরু করলেন । 

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার। তারই স্বযোগে মাস্টারদারা 
নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আত্মরক্ষার পথ করে নিলেন । বেলা 
একটার সময় তারা “সুলতান বায়েজিদ রোস্তামির মাজার" কাছে 
নাগড়খানা' পাহাড়ে আশ্রয় নেন। এখানে পরে পুলিশের সঙ্গে 
বিপ্লবীদলের এক সংঘর্ষ হয়-_এই সংঘর্কে আমরা বলবো নাগড়খানা 
পাহাড় খণ-যুদ্ধ । এখানে পুলিশ পক্ষে একজন হাবিলদার নিহত ও 
কয়েকজন পুলিশ গুকতররূপে আহত হয়। মাস্টারদা, অস্বিক। 
চক্রবর্তী পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। 

মাস্টারদার জীবনে কারাবাস এই প্রথম। পরে অনন্ত সিংহও 
ধরা পড়েন। ও 

'আসাম বেল রেলওয়ে ডাকাতি'র অভিযোগে এদের 
বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। কলকাতা থেকে দেশপ্রিয় 
যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত এলেন মাস্টারদাদের পক্ষাবলগ্বন করতে। 
অপৃর্ধ দক্ষতায় তিনি সরকার পক্ষের সমস্ত যুক্তি নস্যাৎ করে 
দিয়ে আসামীদের নির্দোষ প্রমাণিত করলেন। মাস্টারদারা বেকসুর 
খালাস পেলেন। 

বিগ্বীদের শায়েস্তা করার জন্য ইংরাজ সরকার “বেঙ্রল- 
অগ্ডিন্যান্স' পাশ করে অনেক নেতৃ-স্থানীয় বিপ্লবীকে শ্রেপ্তার করে। 
১৯২৪ খ্বঃ ২৫শে অক্টোবর অস্থিকা চক্রবর্তী, অনুরূপ সেন, অনস্ত 
সিংহ, গণেশ ঘোষ, যশোদ! চক্রবর্তী, অনিল গুহ, রাজেন দে, 
নির্শল সেন, প্রবীণ বডুয়! প্রমুখকে গ্রেপ্তার করা হয়। 


ও 


মাস্টারদা যে বাসায় আত্মগোপন .করেছিলেন, তার ঠিক 
পিছন দিকে মিউনিসিপ্যালিটির বড় নর্দমা ছিল। শীতের দিন, 
নর্দমা শুকনো । পুলিশ তাকে ধরবে বলে রাত থাকতেই বাড়ির 
তিনদিক ঘিরে বসে রইল। মাস্টারদা টের পেয়ে খুসলমানের 
'ছল্সবেশে ছেঁড়া-ময়ল! লুঙ্গী পরে দোতলা থেকে কাপড় বেঁধে 
নীচে ঝুলিয়ে দিয়ে বেয়ে বেয়ে নেমে এলেন । 

সিপাহীরা সব রাইফেল কাধে বসে বসে তন্দ্ান্থখ উপভোগ 
করছিল। সেই অবকাশে তিনি পিছন দিকের নর্মমার ভিতর 
দিয়ে অতি সম্ভপর্ণে হামাগুড়ি দিতে দিতে পালিয়ে গেলেন। 

ভোর হ'তেই পুলিশ মহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। 
বাড়ীর প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন তল্লাসী করে দেখলো কিন্তু চিড়িয়া 
তো ততক্ষণে বহুদূর চলে গেছে। অপদার্থ পুলিশ বাহিনীকে 
বোকা বানিয়ে মাস্টারদা তখন অরধধেন্নু দস্তিদারের বাঙীতে গিয়ে 
উঠেছেন । 

সহকর্মীরা প্রায় সব জেলে । তিনিও আর চট্টগ্রামে থাকা 
নিরাপদ মনে করলেন না। চলে এলেন কলকাতায় । 

কলকাতাতেও স্বস্তি ছিল না| 

সেখানেও একদিন ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন সাহস ও 
উপস্থিত বুদ্ধির জোরে । শোভাবাজারে এক বাড়ীতে তিনি আশ্রয় 
নিয়েডেন। থাকতেন তে-তলার একটি ঘরে। একদিন পুলিশ 
সন্দেহবশে সে বাড়ীতে এসে কড়া নাডলো। তিনি অত্যন্ত 
সাহসের সঙ্গে দ্রুত পাইপ বেয়ে তে-তলা থেকে নীচে নেমে চম্পট 
দিলেন। নামার সময় তিনি পায়ে বেশ চোট পেয়েছিলেন। 

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিনি গেলেন শ্যামবাজারে এক আত্মীয়ের 
বাসায় কিন্তু পুলিশের ভয়ে তারা এমন কি ঘন্টা খানেকের 
জন্যও তাকে আশ্রয় দিলোনা- অন্ততঃ মানবতার খাতিরেও আহত 
মাস্টারদাকে কিছুক্ষণের জন্ত আশ্রয় দেবার বিবেকের তাগিদে 
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পথ্যস্ত তার আত্মীয়রা সেদিন অনুভব করেনি। দেশের মুক্তি 
আন্দোলনে যিনি সবন্থ দিয়েছেন, ধার নির্দেশে শত শত তাজ 
রক্তের তরুণ প্রাণ নিমেষে মৃত্যুর মুখে ঝীপিয়ে পড়তে প্রস্তত, 
সুপ্ত বাঙ্গালীর প্রায় লুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করার কঠোর সাধনায় 
যিনি আত্মাহতির ব্রত নিয়েছেন--সেই জীবন-সংগ্রামের মহান্‌ 
পথিক সামান্য একটু আশ্রয়ের জন্ত আহত দেহে পথে পথে, 
দ্বার হ'তে দ্বারে ফিরে বেড়াচ্ছেন । 

শেষে মানিকতলায় এক বন্ধুর বাড়ীতে তিনি তখনকার 
মত আশ্রয় পেলেন। পরে তিনি ধরা পড়লেন। ১৯২৬ সাল 
থেকে ১৯২৮ সাল পধ্যন্ত তিনি রাজবন্দী হিসেবে বিভিন্ন জেলে 
কাটিয়েছেন। 

মাস্টারদা যখন জেলে তখন তার স্ত্রী “টাইফয়েড, রোগে 
আক্রাস্তা হ'ন। স্বামীর সাহচর্য তিনি বিবাহিত জীবনে কোন- 
দিনই পান্নি। মহাসাধক মাস্টারদ ঘর ছেড়েছেন দেশের জন্য | 
স্বামীর সঙ্গ-বিহীন ছুঃসহ জীবন তাকে অভিশপ্ত করে তুলেছিল । 
পাঁড়া-পড়শীদের কয়েকজনের ঠাট্টাবিদ্রপ তাকে আরও অতীষ্ট 
করে তোলে । ব্রমশংই মানষিক গীড়ায় ক্রাস্ত হয়ে পড়তে 
লাগলেন। জীবনের উপর জাগে তীব্র বিতৃষ্ণা। 

বিষাদ জীবনে তিনি মৃত্যুকেই কামনা করেছিলেন। তার 
সে আশা বুঝি পুর্ণ হ'লো। মৃত্যু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে । 
গুরুতররূপে পীিত৷ পুষ্পকুস্তলা দেবী তার অন্তিম ইচ্ছা জানালেন 
_ মাস্টারদাকে তিনি শেষবারের মত একবার চোখের দেখ। 
দেখতে চাইলেন । 

ম্যজিষ্ট্রেটের কাছে যথারীতি আবেদন জানানো হলো । 
মাস্টারদা জারবেদা জেল থেকে প্যারোলে' ছাড়া পেলেন একমাসের 
জন্য | প্রহরাধীন মাস্টারদ। বাড়ী এলেন । এই সময় ডি, আই, জি, ও 
অন্যান্তঠ অফিসাররা! তাকে সংগ্রামের পথ ত্যাগ করবার জন্য 


৬৫ 


নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে কিন্তু কাঁকে তার৷ প্রলোভন 
দেখাচ্ছে? 

মাস্টারদা অতান্ত ঘ্বণা ও ক্রোধের সঙ্গে তাদের সমস্ত 
প্রস্তাব প্রতাখ্যান করে দেন। 

তিনি যেদিন সন্ধায় বাঁড়ী এলেন তার পরের দিন সন্ধ্যায় 
তার উরুর উপর মাথা রেখে স্ত্রী পুষ্পকুস্তলা! দেবী মৃত্যুর পরপারে 
যাত্রা করলেন। 

সত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই মাস্টারদাও প্যারা-টাইফয়েডে, 
আক্রাস্ত হ'ন। একেই তো রুগ্ন চেহারা! সুস্থ হ'য়ে উঠলে 
মেডিকেল বোডের সুপারিশে তাকে যুক্তি দেওয়া হয়। 

পুষ্পকুস্তলা দেবীর মৃত্যুতে শোকাহত হ'য়ে তার পরিবারের 
লোকেরা যে কবিতাটি রচনা করে স্মরণ সভায় তার উদ্দেশ্যে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন, তা” এখানে তুলে দিলাম-_। 


অমরার পুষ্প তুমি অমরা ছাড়িয়। 
এসেছিলে ধবা-ধামে ক্ষীণ পুণ্যফলে, 
কগোর জীবন-ব্রত নীরবে সাধিয়। 
ফিরিলে আজি হে পুষ্পকুস্তলে। 
নর্তের লীল! তব থাকিবে স্মরণে 
ঘতদিন থাকি মোরা এই ভব-ভবনে। 


রী মী ঞ্ ০ 


মাস্টাবদা যখন মেদিনীপুর সেট্রাল জেলে ছিলেন তখন 
তার সঙ্গে গণেশ ঘোষ, নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ 
নেতৃরন্দের সাক্ষাৎকার ঘটে। এই জেলে মাস্টারদা সম্পর্কে 
অন্যান্য বন্দীদেৰ কৌতৃহল ও বিস্ময়ের সীমা 'ছিল না। অবাক 
বিন্ময়ে ও গভীর শ্রদ্ধায় তারা এই মানুষটিকে দেখতো। 
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বিপ্লবী যুবনেতা নিরঞ্জন ,সেন তখন উাকে দেখে বিন্বয়ে 
অভিভূত হয়ে এক জায়গায় লিখেছেন__। 

“মেদরিনীপুরে সেন্টুশল জেলে গণেশ স্ূর্যবাবুর সঙ্গে আমার 
প্ররিচয় করিয়ে দিলে । খুব অমায়িক গণেশের এই মাস্টারদা । 
তাদের চাটগ! দলের নেতা অথচ বুঝবার কারুর সাধ্যি নেই। 
কথায় কোন বস্কার নেই, কোন ব্যাপারেই যেন নিজ্বেকে জাহির 
করতে চান না। তার চালচলন দেখে একদিন গণেশকে বললাম 
--তোমাদের নেতা যে মাস্টার এ বোঝার কারু সাধ্যি নেই। 
নিজেকে একটি বাবের জন্যও সামনে আনতে চান না। গণেশ 
বলেছিলো- মাস্টারদ! এ ধরণেরই। আমাদের সব সময় প্রকাশ 
হওয়ায় পথ করে দেন। কোন কাজে নিজের নাম ছড়িয়ে পড়ুক, 
এ তিনি চান না”। 

এই সংক্ষিপ্ত উত্তিতেই মাস্টারদার চারিত্রিক বৈশিষ্টা পরিক্ষুট। 

১৯২৮ সালের একবারে শেষ ভাগে, অক্টোবর-নভেম্বর মাসে, 
বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবীদলের সকল নেতা ও কন্ীরা কারাগার 
থেকে মুক্তি পান। সেই সাথে এবং নেই সময়েই মাস্টারছা 
স্সেন ও চট্টগ্রামের অন্যান্য সকল বিপ্লবীনেতা ও কম্মীরাও জেল 
খানা ও আস্তরীণ থেকে যুক্ত হয়ে চট্গ্রামে ফিরে আসেন। 
মুক্তির প্রায় সাথে সাথেই মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল 
সিদ্ধান্ত নেন, অবিলম্বে চট্টগ্রামে বিপ্লবীদলকে নৃতন করে এবং 
শক্তিশালী করে গ'ড়ে তুলতে হ'বে এবং তার জন্য যত বেশী 
সংখ্যক -সম্ভব যুবক ও ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে 
হ'বে এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ট ভাবে মিশতে হ'বে।, 

এই উদ্দোশ্তে অনন্ত সিংহের নেতৃত্বে এবং প্রায় তারই একক 
উদ্ভৌগে চট্টগ্রাম শহরে এবং সমগ্র জেলার বিভিন্ন স্থানে বন্ু- 
সংখ্যক বায়ামের আখড়া (ক্লাব) স্থাপন করা হয় এবং স্থানীয় 
ছাত্র-যুবকদের স্থাস্থ্য চ্চা ও শরীর গঠণের জন্য এ সকল ক্লাবে 
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আকর্ষণ করা হয়। এ সকল ক্লাব থেকেই বিপ্লবীদলের কর্মী ও 
পরবর্তী সময়ে প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর গ্রাম শাখার সৈম্যাদের সংগ্র্ত 
করা হয়েছিল । | 

এবং শুধু ছাত্র ও যুবক নয়, বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার ও 
কাধ্যকরীতার কথা চিন্তা করে বিপ্লবী-নেতৃত্ব স্থির করেন চট্টগ্রামের 
ব্যাপকততর জনগণের সাথে গভীর এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের 
জন্য চট্টগ্রামের কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে প্রবেশ করতেই হবে 
এবং সর্বতোভাবে চেষ্টা করে- টট্রগ্রাম জেলার কংগ্রেস সংগঠন 
কবায়ন্ত করতে হ'বে। 

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারাগার থেকে মুক্তির পরেই চট্টগ্রামের 
বিপ্রবীদলের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই কংগ্রেস সংগঠনে যোগ দেন 
এবং অচিরে নির্বাচনের মাধামে কাধ্যকরী সমিতিতে প্রবেশ 
কবেন। 

ংলার কংগ্রেস তখন নরমপন্তী ও চরমপন্থী ছু'দলে বিভক্ত । 

১৯২৮ সালের শেষে কলকাতার পার্কসার্কামে নিখিল ভারত 
কংগ্রেসের অধিবেশন বসে । মতিলাল নেহেরু অধিবেশনে সভাপতি । 
ভারতের জাতীয় আন্দোলনের চাপে বুটিশ সরকার ভারতের 
রাজনৈতিক সাবালকত্ব পরীক্ষা করবার, জন্য “সাইমন কমিশন" 
বসায়। 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় অপমান কর এ সাইমন্‌ 
কমিশন বর্জন ও বয়কট করবার জন্য দেশবাসীর নিকট আহ্বান 
জানায় এবং ভারতের জাতীয় দাবী স্থির করবার জন্য কংগ্রেস 
সভাপতি মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। 
ডাঃ আনসারী, ডাঃ আলম, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, স্থভাষচন্দ্র বন্ু 
প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই কমিটির সদস্য ছিলেন । 

এই কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে যে রিপোর্ট প্রস্তত করেছিলেন 
তার ভিতর ভারতের আশ্ত জাতীয় দাবী হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতাব 
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কথা ছিল না, ছিল ওয়েস্টমিনিস্টার ধরণের ডোমিনিয়ান স্টেটাসের' 
কথ। অর্থাৎ সীমাবদ্ধ স্বায়ত্বশাসনের কথা। 

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের 
ষে পূর্ণ অধিবেশন হয়েছিল, সেই অধিবেশনে মতিলাল নেহেরু 
কমিটির এ রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছিল। এ 
অধিবেশনে গান্ধীজী এবং অন্টান্য নেতৃবর্গ নেহেরু কমিটির এ 
রিপোর্ট পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করেন এবং স্ায়ত্বশীসনের দাবী 
(ডোমিনিয়ান স্টেটাস্) গ্রহণের জন্য প্রতিনিধিবর্গের নিকট 
আবেদন করেন । সুভাষচন্দ্র বন্থু কিন্ত নিজের পুর্ব মত 
পরিবর্তন করে এ রিপোর্টের বিরোধীতা করেন এবং ভারতের 
আশু দাবী হিসাবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গ্রহণের জন্য এক 
সংশোধনী এ অধিবেশনে পেশ করেন। এই বিষয়ে মন স্থির 
করতে না পেরে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ওই রিপোর্ট যেদিন 
আলোচিত এবং গৃহীত হয় সেইদিন অধিবেশনে আসেন নি। 

সামান্য ভোটের ব্যবধানে যেদিন কলিকাতা অধিবেশনে 
নেহেরু রিপোর্ট এবং স্বায়ত্বশাসনের দাবী (ডোমিনিয়ান স্টেটাস্‌) 
গৃহীত হয়েছিল কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব বাতিল করবাব জন্য 
সেই রাত্রিতে নেতৃবর্গ যে পন্থা! এবং যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন 
তা” লজ্জার এবং ধিক্কারেব । 

যাই হোক, প্রায় অর্ধসংখ্যক প্রতিনিধির দৃঢ় গুতিরোধ 
এবং দেশের ব্যাপকতম মানুষের মনোভাব লক্ষ্য করে গান্ধীজী এ 
প্রস্তাবের কাধ্যকারীতা কেবলমাত্র এক বছরের জন্য বলে সীমাবদ্ধ 
করে দিয়েছিলেন । 

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে উট্টগ্রাম থেকে অন্যান্যদের সাথে 
কূর্যসেন, অস্বথিকা চক্রবন্তীয গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ 
বল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এবং বাংলার সকল বিপ্রবীদলের 
প্রতিনিধিদের সাথে নেহেরু ' রিপোর্টের তীব্র বিরোধিতা করে 
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সুভাষ বন্থুর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন । 

এই কলিকীতা অধিবেশনের পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে কয়েকটি 
ঘটনা ঘটে যা” খুবই ছুঃখের এবং ছুর্ভাগ্যের। কংগ্রেসের কলিকাতা 
অধিবেশনের পরে বাংলাদেশের 'ুগাস্তর' বিপ্লবীদল মুভাষবাবুকে 
পরিপূর্ণভীবে এবং সর্বতোভাবে সমর্থন করে এবং সুভাষ বাবুকেই 
বিপ্লবী আন্দোলনের মুখপাত্র হিসাবে দাড় করাবার চেষ্টা করে। 
অপর পক্ষে বাংলার “অনুশীলন” বিপ্লবীদল ঠিক সেই সময়েই 
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে তাদের মুখপাত্র হিসাবে ছাড় 
করান। 

সেই সময়ে যতীন্দ্রমোহন ছিলেন কংগ্রেসের সর্ববোচ্চ- 
নেতৃত্বের একজন এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন দক্ষিণ- 
পন্থী; এবং স্থুভাষবাবু ছিলেন এ নেতৃত্বের বিরোধী এবং 
সব্বতোভাবে বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক এবং প্রবক্তা এবং 
এই ছু'জন সর্ধ্বোচ্চ নেতাকে ভিত্তি করে বাংলার প্রায় সকল 
রাজনৈতিক কন্মাই ছুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এর প্রভাব 
চট্টগ্রামে গিয়েও পৌছায় এবং এই ছু'জন নেতাকে কেন্দ্র করে 
চট্টগ্রামের ছু'টি বিপ্রবীদলের মধ্যেও কলহ, রেষারেষি, এবং 
অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগীতা আরম্ভ হয়ে যায়। সেই সময়ে মাস্টারদ। 
সূর্যসেন ও তার বিপ্রবীদল কংগ্রেস রাজনীতির ক্ষেত্রে স্ুভাষবাবুকে 
সমর্থন করেছেন এবং চট্টগ্রামের অনুশীলনদল যতীন্দ্রমোহনকে 
সমর্থন করেছে। 

১৯২৯ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস 
সংগঠনের এক নির্বাচনী সভায় মাস্টারদার বিপ্লবীদলের সাথে 
অনুশীলন দলের কর্মীদের প্রথমে কলহ ও পরে প্রচণ্ড মারামারি 
আরম্ভ হয়ে যায় এবং সেই সংঘর্ষে বিপ্লবীদলের সুখেন্দু দত্ত নামে 
অষ্টম শ্রেণী একটি ১৪ বছর বয়স্ক বালক গুরুতরভাবে ছুরিকাহত 
হয় এবং মাস্টারদা স্বয়ং আহত হন। 
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স্খেন্দুর অবস্থার অবনতি হবার পর স্থখেন্দুকে কলিকাতায় 
নিয়ে গিয়ে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভন্ভি 
করা হয়। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিন পরে সুখেন্দু সব চেষ্ট। 
বার্থ করে দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করে। 

স্থখেন্দুর শবদেহ নগ্রপদে বহন কবে সেদিন স্ুভাবচন্দ্রও 
শ্মশান-ঘাটে গিয়েছিলেন । 

স্ুধসেন চট্টগ্রামের বিবদমান ছুটি ছাত্র-সংগঠনের মধ্য একা 
স্থাপনে সচেষ্ট হ'ন। ন্ূর্ধসেনের সহজ সরল মধুর বাবহার, হৃদয়বন্ত। 
ও দক্ষ সংগঠন ক্ষমত। এক আশ্চর্যা তার চারিত্রিক বৈশিষ্টা | 
ভগ্ডামির মুখোশ পরিধান করে ক্ষমত৷ গ্রহণেব নির্লজ্ঞ অভীপ্ন। 
তার মধো ছিল না। তিনি ছিলেন সৎ একনিষ্ঠ অক্লান্ত কন্টী। 
তার এই ছুর্লভ গুণাবলী বার বার তাকে নেতৃত্বেব ডাক দিয়েছে 
এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি তার কর্মতৎপরতা ও যোগ্যতা 
প্রমাণ করে গেছেন। তার উদার ও মহান্ুভবতাঁৰ পরিচয়ে সকলে 
মুগ্ধ_সকলেব মধ্যে তাই তিনি নিজের নেতৃত্বকে স্ুট-_আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন । 

স্বাধীনতাই ছিল তার একমাত্র স্বপ্ন-সংগ্রামই ছিল তার মতে 
একমাত্র পথ। এই চলার পথে বার বার বাধা এসেছে, নান 
বিদ্ব ঘটেছে কিন্ত তিনি তশতে কিছুমাত্র বিচলিত হননি । বাধাকে 
বাঁধা মানেননি- কোন 'প্রতিবন্ধকতায় তার ভ্রক্ষেপ ছিল না। 
তার এই চলার পথে তিনি কখনও পথন্রষ্ট হননি-_তিনি হননি 
আদরশচ্যুত__ধৈর্ধে স্থৈ্যে অটল এই মানুষ ছিলেন বিপ্লবের 
মহাসাধক । 

১৯২৯ খুঃ মে মাসে চট্টগ্রামে সূর্যসেনের উদ্যোগে চারটি 
সম্মেলন আহ্বান করা হয়। জিল! কংগ্রেস সম্পাদক ন্র্যসেন 
'রাজনৈতিক সম্মেলন” আহ্বান করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
আলোচনা! করেন। ছুটি ছাত্র-সংগঠনের যুক্ত উদ্যোগে “জিলা 
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ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন” আহ্বান করা হ'লো। সভাপতির পদ 
অলঙ্কৃত করলেন চট্টগ্রাম কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক 
ন্বপেনচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়। ইনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে 
চাকরী ছেড়ে দেশের কাঁজে আত্মনিয়োগ করে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেন । পজলা যুব সম্মেলন'-এ সভাপতিত্ব করেন বহু লাঞ্চিত 
বিপ্রবীনেতা অধাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। লেডি ডাক্তাব 
স্ুশীতলবাল! মুখাজীঁর আহ্বানে ভাকা হলো “জিল! নারী সম্মেলন'। 
তাতে সভানেত্রী হয়ে আসেন তখনকার নারী আন্দোলনের 
বিশিষ্টা নেত্রী লতিকা বস্থু। চট্টগ্রামের এই চারটি সম্মেলন 
সূর্যসেন ও তাঁর অন্ুবর্তীরা পরিচালন করেন। 

এ সব সম্মেলনের আয়োজন ও পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছা- 
সেবকবাহিনীর সবাধিকনায়ক ছিলেন গণেশ ঘোষ ও তার 
সহকন্্ী ছিলেন অনন্ত সিংহ। 

১৯৩০ সালে ১৬শে জান্রয়ারী ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 
১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসাবে স্বাীনত। 
দিবসর্ূপে 'প্রতিপালন করার আয়োজন করে। চট্টগ্রাম জেল! 
কংগ্রেস সম্পাদক স্র্ধসেন “্বাধীনত। দিবসে পতাকা উত্তোলন 
এবং অন্যান্য কর্মসুচী পালনর আয়োজন কবেন। এই তারিখে 
বুটিশ সবকার সারা ভারতে স্বাধীনতা-সম্কলল পাঠরত অগণিত 
নিরস্ত্র নিরীহ মান্ুষেব উপর অমান্তষিক নিপীড়ন ও নিধ্যাতন 
শুক করে__। 

গভীর চিন্তা, গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা ও দীথ আলোচনার পর 
মাস্টারদা ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতৃত্ব এই স্থির সিদ্ধান্ত করেছিলেন 
যে, কয়েকটি কুখ্যাত অত্যাচারী সাত্রাজ্যবাদী শাসককে হত্যা 
করলে কিম্বা তাঁদের কঠোর শাস্তি দ্রেবার ব্যবস্থা করলে অথবা 
বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোন কোন স্থানে সাম্রাজ্যবাদের শাসন 
বাবস্থাব বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত করা অপেক্ষা অন্ততঃপক্ষে একটি 
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জেলায়, চট্টগ্রামে, সাস্রাজ্যবাদদী প্রশাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ 
করে টট্টগ্রাম জেলাকে সাময়িকভাবে, অল্প কিছুদিনের জন্য 
হ'লেও যদি সাম্রাজ্যবাদের শাসনমুক্ত, স্বাধীনমুক্ত অঞ্চলে পরিণত 
করা যায়, তাহলেও সেই সামান্য সাফলাই সংগ্রামোন্থুখ জাতিকে 
প্রচণ্ড উৎসাহ ও প্রেরণা দেবে এবং মুক্তিকামী ভারতবাসীব 
নিকট তাই হ'বে একটি অনুকরণীয় বাস্তব আদশ। 

এই সিদ্ধান্তের ফলে কিন্তু স্ুযসেন, নির্মলসেন, হাশ্বিক? 
চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রমুখ নেতারা কখনও 
ভাবেননি যে, নিজেদের গ্লাক্তিবলে চট্টগ্রামকে বৃটিশ কবলযুক্ত- 
করার দ্বারা ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হ'কে | পরাধীনতার 
শৃঙ্খল মোচনের বজ্বকঠিন সংগ্রামে পথে এক প্রেরণাঁদায়ক দেশ- 
প্রেমের নজির স্থপ্টির জন্যই টট্টগ্রামের বিপ্লবী মুক্তিসেনারা সশস্ত 
অতুাখথানের সুপরিকল্পিত এক কর্মসুচী গ্রহণ করেন । 

১৯২৯ সালের শেষ ভাগে কংগ্রেস অধিবেশন পুর্ণ স্বরাজ"- 
এর দাবী জানিয়েছে । কিন্তু সেই স্বরাজ লাভের জন্য দুঃসাহসিক 
যে কার্ধাক্রম গ্রহণ কর প্রয়োজন কংগ্রেস কমাঁদের মধ্যে সে 
গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নেবার মত ভুর্বার তরুণশক্তি কোথায় ? 

অধীর জনতা বিচ্ছি্রভাবে সাত্ত্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে দৃঢ় গণ- 
সংগ্রামের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন । 

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল সর্বাপেক্ষা সুসংগঠিত | 

নেতা সব্বাধিনায়ক ব্ূর্যসেনের নির্দেশনায় জাগ্রত যুবশক্তি 
“ইপ্ডিয়ান্‌ রিপার্রিকান আমি-”র অধীনে প্রস্তত হ'তে লাগলো । 
সুর্ধসেনের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন নির্মলসেন, গণেশ ঘোষ, অন্বথিক। 
চক্রবর্তী, এবং অনন্ত সিংহ। আর তাদের সাথে ছিলেন মুত্যুপণ 
করা তরুণদল যাদের মধো কার আগে প্রাণ কে করিবে দান 
তারই লাগি কাড়াকাড়ি? । 

স্বাধীনতার স্বপ্নে মুক্তি নেশায় উন্মত্ত এই মুক্তিসেনার দল। 
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প্রাণের বিনিময়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্ত তারা 
যে কোন সময় প্রস্তত। যাঁরা আঘাত হানবার জন্া ছুর্জয় সাহসে 
বুক বেঁধেছে, শৃঙ্খল ভাঙ্গবার উন্মাদনায় যারা অধীর-_তার৷ কংগ্রেসের 
নৈতিক চেতনা বা অহিংলা নীতির চুলচেরা বিচারে আগ্রহী 
নয়, পরাজয়ের গ্রানিকে তারা কিছুতেই মানতে পারে না। 
“দেশের মুক্তিযজ্জের যৃপকাষ্ঠে আয্মোৎসর্গর গৌরব ঘোষণ! 
করেই হ'বে আমাদের আত্ম প্রতিষ্ঠা। পরাধীনতার লৌহ কারায় 
অবরুদ্ধ সঙ্কুচিত ভীত জীবনে মরণের মহাশঙ্ধ্বণিতে ঘোষিত হ'বে 
জাগরণের এবং জীবনের জয়গান- শৃঙ্খলমুক্ত জীবনে লাগবে 
জীবনের দীপ্ত পরশ, মুক্ত দীপ্ত প্রাণ ছুটে যাবে মরণকে আলিঙ্গন 
দিতে__এ জীবন-মরণের মোহনা থেকে শুক হ'বে আমাদের 
জীবনে জয়ষাত্রা ।”__সংগ্রামেব ছুর্গম-পথে, যাত্রার পূর্বে মুক্তিসেনারা 
এই সন্কল্পে নিজেদের দীক্ষিত কবলো। ভেতো৷ বাঙালী বলে 
যাঁদেব অপবাদ আছে, ভীরু বাঙালী বলে, কাপুকষ বলে যাদের 
তীত্র উপহাস কবা হয়, সেই বাঙালী তকণদল ছুঃখ-দহন পায়ে 
মৃত্যুকে ভ্রকুটী করে মরণ-নারণের নেশায় উন্মত্ত হ'য়ে ছুটে চলেছে 
বিপদসন্কুল ঝড়-ঝঞ্ার মাঝে। ভাবতেও অবাক লাগে, ভাবতেও 
আনন্দে গর্বে বুক ফুলে ওঠে। ধুসর পথের যাত্রী এরা 
“পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীববাদ,_ 
শ্রাবণ-রাত্রির বজ্বনাদ। 
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা 
পথে পথে গুপ্ত সর্পফণা। 
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ-_ 
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ ।” 
বিপ্রবীদলের পক্ষে এসময় কঠিন অগ্রিপরীক্ষার কাল। 
গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের হিসেবী কার্যক্রমে কোন কোন 
প্রদেশে, দলের নেতাদের মধো নিজেদের সশস্ত্র বিপ্লবের নীতি 
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সম্পর্কে ছন্ দেখা দেয়। তাছাড়া পর পর কয়েকটি বার্থতাব 
পর সমস্ত প্রদেশে একযোগে বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কেও সন্দেহ 
স্বাভাবিক কারণেই দানা বেঁধে উঠতে থাকে । এমতাবস্থার 
সীমাবদ্ধ এলাকায় অস্ত্রাগার, ট্রেজারী আক্রমণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা! 
পর্যাদস্ত করা এবং শাসনযন্ত্র “ইগ্ডিয়ান্‌ রিপাব্রিকান আম্সি”-ব 
দ্বারা অধিকার করার কাধ্যক্রম গ্রহণ করাই অধিকতর কাধাকবী 
বলে মনে হয়েছিল । 

অসহযোগের শুরুতে গান্ধীজী চট্টগ্রামের আন্দোলনকে প্রশংস। 
করে বলেছিলেন__+010100568178 00 00০ 015৮ আবাব সেই 
বাণী সার্থক করার দিন এলো।। ১৯৩০ সালেব ১৬ই এপ্রিল 
মহিমচন্দ্র দাসের সমর্থক কংগ্রেস কর্মীরা কুনিবা সমুদ্র তীরে লবন 
তৈরী আন্দোলন শুরু করলো । 

এই সময়ে দেশের সর্ধত্র লবণ আইন অমান্য আন্দোলন, ও 
কলিকাতায় রাজদ্রোহ আইন অমান্য আরম্ভ হয়ে গিয়েছে । 
চট্টগ্রামের কিছু মান্ুব চাইলেন টট্টগ্রামেও অবিলম্বে ব্যাপকভাবে 
আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ কবা হোকৃ। জেল কংগ্রেসের 
উদ্ভোগে অবিলম্বে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ত না করলে 
সন্দেহ স্বষ্টি হ'তে পারে মনে কবে মাস্টারদ। ও আবও কয়েকজন 
একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন £-- 

“দেশের দিকে দিকে তৃর্য্যধ্বনি শোনা যাইতেছে, সব্বত্রই 
আইন অমান্যের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে । ১৯২১ সালে যে 
চট্টগ্রাম ছিল সবার পুরোভাগে, আজ সেই চট্টগ্রাম পশ্চাতে 
পড়িয়া থাকিবে ইহা ক্ষোভ ও লজ্জার কথা । এই জেলায় 
লবণ আইন অমান্য আন্দোলন করার জন্য এক সতাগ্রহ কমিটি 
গঠিত হইয়াছে । এই কমিটি কি করে তাহা দেখিবার জন্য 
মামরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিব। কলিকাতা ও অন্থান্ 
স্থানে লবণ আইন ছাড়া .অন্ত আইন যেমন রাজদ্রোহ -আাইঈন 
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অমান্ত আরম্ভ হইয়াছে । কাল-বিলম্ব না করিয়াই আমর! আগামী 
২১শে এপ্রিল হইতে আইন অমান্য আন্দোলন করিব স্থির 
করিয়াছি । ইহার জন্য সর্বসাধারণের সহান্গভৃতি চাই, সত্যাগ্রহী 
সেনা চাই, লোক ও টাকা চাই।” 
অন্থিক1 চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, 
লোকনাথ বল প্রমুখ সদস্য | 
“চট্টগ্রাম জেল! কংগ্রেস কাধ্যকরী সমিতি ৮ 
এই ইস্তাহার প্রকাশের ফলে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের উপর থেকে 
স্বভাবতঃই পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের নজর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। 
তারা পূর্ধের ঘণটিগুলোর কাঁধ্যকলাপ ও পাহারার ব্যাপারে 
কিছুটা! শিথিলতা দেখালো । এই শৈথিল্যের ফলে বিপ্লবীদের 
কর্মতৎপরতায় আরও ম্ুবিধা হোল। 
চট্টগ্রামের জিল! কংশ্রেস অফিস। নেতা হূর্যসেনের আমন্ত্রণে 
বিশিষ্ট বিপ্লবী কমীরা এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হ'য়েছেন। 
অনতিবিলম্বে এক সুপরিকল্পিত কর্মসূচীর মাধ্যমে ইংরেজের 
শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'তে হ'বে- এই ছিল সেদিনের আলোচনার 
মুখ্যবিষয় । 
সংগ্রামের জন্য চাই গণ-সমর্থন ও স্বদেশ-প্রেম । 
সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সংগ্রামী মন ও সংগঠন । 
যারা চলে তাদেরই পায়ের তলায় জেগে ওঠে পথ। 
বিপ্লবীদের এই সিদ্ধান্ত ছিল যে, গণবিক্ষোভের শআ্রোতধারায় 
বিপ্লবকে পরিচালিত করে নিয়ে যাবে । জীবনের সর্বস্ব এই 
যাত্রাপথে নিঃশেষ করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিপথে বাংলার বিপ্লবী 
চরিত্র ও বৈশিষ্ট্রকে উজ্জ্বল করে রাখবে এই ছিল বিপ্লবীদের 
মত ও পথ। 
সেদিনের সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ভারতের স্বাধীনতা-্বপ্নে 
বিভোর একদল যুবকের মিলন ঘটেছিল এক নির্জন কক্ষে। অতি 
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সাধারণ বলে বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয়, কিন্তু ইহা! স্ফুলিঙ্গের মত 
ক্ষুদ্রাকৃতি হণ্লেও তার অন্তরে যে তীত্র বহির দাহিকা-শক্তি 
ছিল তাঁকে কি অস্বীকার কর! যায়? ঈশান কোণে যে মেঘ 
কষুপ্ধ কলেবর নিয়ে জমে ওঠে প্রকৃতির এক অলিখিত নির্দেশে 
তাই ক্ষণিকের মধ্যেই প্রকাণ্ড দৈত্যের চেহার! নিয়ে সারা আকাশ 
সীমানায় যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে কী প্রচণ্ড দাপা দাপিই না শুরু 
করে! 

সেদিনের বৈঠকে নেত৷ স্র্যসেন, নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ, 
অন্থিক1 চক্রবন্তী, ও অনন্ত সিংহ উপস্থিত ছিলেন। 

নেতা সূর্যসেন তার সংক্ষিপ্ত সরল যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের মাধামে 
কমীদের বুঝিয়ে দিলেন যে, কংগ্রেসের সংগ্রামের আহ্বানে 
মধ্যেই সশস্ত্র অভ্যথানের সম্ভাবনা প্রকৃষ্ট নয়। কংগ্রেসের সংগ্রামের 
পরিকল্পনায় বিপ্লবীদের সমর্থনও ভাবগত যোগাযোগ থাকলে 
কর্মসূচীর পটভূমিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান এবং তা" থাকবেও। 
ক্ষেত্রবিশেষে বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন 
কখনও দুর্বার গতি ধারণ করতে পারে আবার কখনও বা 
আপোষের শ্রথ-গতিতে শন্বকের মত চলতে পারে- ইহা! স্বাভাবিক, 
ইহা! অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। 

কিন্তু তিনি বললেন--“বিপ্লবীদের সশন্ত্র অভ্যর্থান লক্ষ্য 
প্রাণের চির নিবেদনেও সামাহারের স্তরে পৌছায় না, সেখানে 
শত্রুর সঙ্গে আপোষের কোন পথ খোলা থাকেনা সেখানে 
একমাত্র সমাধানের পথ-_সংগ্রাম। শক্রর সঙ্গে একমাত্র আপোষ 
মৃত্যুতে, বেঁচে থাকতে নয়। শোনিত-লেখায় একদল ইতিহাস 
স্থষ্টি করে যায়। অন্তদল পথ বেঁধে যায়, উত্তরস্ূরীরা দেই পথে 
রক্তের চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলে, একই পথের উপর কখনও ঘ্বুরে- 
ফিরে পাক খায়না_পায়তারা কষে না। বিপ্লবী এতিহা যাদের 
হাতছানি দিয়ে ভবিষ্যতের অনিষ্দিষ্ট কাটা-পথে টেনে নিয়ে যায়, 
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যারা আদর্শের হোমাগ্রিশিখায় যাত্রাপথকে আলোকিত করে, 
তাদের উত্তর সাঁধকেরা যাত্রার শেষ কোথায় না জানলেও কখন 
মধ্য অঙ্কে অভিনয় শেষ করে না। ইহা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার 
পরিপন্থী ।” 

মাস্টারদার এই অগ্রনিময় বাণী তরুণ দেশপ্রেমিকদের মধো 
প্রাণপ্রবাহের সঞ্চার করে এবং প্রাণ-প্রবাহের সেই উত্তাল তরঙ্গ 
বূটিশ শাসকদের সিংহাসনের তট-ভূমিতে বার বার আঘাত হানবা 
জন্য চঞ্চল হায়ে ওঠে। 

প্রকৃতিগতভাবে ছুঃসাহসী ও ছূর্দাস্ত এই যুবকদল অসাধা 
সাধন কবতে পারে। সুইসাইড, স্কোয়াডের মত যেকোন সময় 
মত্যুর করাল মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে_ নেতার! তা” ভালভাবেই 
জানতেন । 

গভীর ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে অসীম আত্মশক্তির উপর দৃঢ়- 
প্রত্যয় নিয়ে মাস্টারদা টট্টগ্রামের সসীম ক্ষেত্রে “সশস্ত্র বিপ্লবের 
প্রস্ততি গোপনে পুরোদমে চালিয়ে যেতে লাগলেন । 

সঙ্ঘ-গঠন, ইহার প্রসার ও অস্ত্রাদি সংগ্রহের জন্য বিপুল 
অর্থের প্রয়োজন- একথা আগেও বলেছি । এবং আরও বলেছি 
ষে, বাধ্য হয়েই বিপ্লবী ভাইয়েরা স্বদেশী ডাকাতিতে নেমেছিল। 

তবে মাস্টারদ। স্বদেশী ডাকাতি শুরু করবার আগে. তার 
দলের কর্মীদের স্বার্থত্যাগের নমুনা সংগ্রহের জগ প্রথমে নিজের 
পরিবারবর্গের অর্থের উপর হস্তক্ষেপ করতে বলেন- নতুবা অন্যের 
সঞ্চিত অর্থের উপর হস্তক্ষেপ করবে কোন্‌ নৈতিক অধিকারে ? 

এই ব্যক্তিগত চেষ্টায় সঞ্চয়ের কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে 
উল্লেখ করছি। 

দলের বিশিষ্ট নেতা অনন্ত সিংহ একদিন তাদের লোহার 
সিন্কৃক থেকে কয়েক হাজার টাকা এনে মাস্টারদার হাতে তুলে 
দিয়ে শুধু মাস্টারদার নির্দেশই পালন করলেন না বরং এ ব্যাপারে 
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দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে অন্যান্ত সহকর্মীদেরও উদ্ধদ্ধ করলেন। 
ক্রমে দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নির্মল সেন, লোকনথ বল প্রমুখ 
নিজের সাধ্যমত পারিবারিক সঞ্চয় দলের ধনভাগারে অর্পণ করে 
অনুবর্তা কর্মীদের মধ্যে ত্যাগের বাস্তব নজির দেখালেন। ফলে 
শহরে-মফ:স্বলে কর্মীদের মধ্যে গভীর নিষ্ঠা ও একাস্তিক প্রচেষ্টার 
মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের প্রবণতা দেখা দিল। 

শ্রীপতি চৌধুরী দলের একজন কর্মী। জমিদারের ছেলে। 
চট্টগ্রামের কক্সবাজারে তাদের জমিদারী আছে। একদিনের একটি 
ঘটনা । সেদিন একটা টেলিগ্রামে খবর এলো যে, তাদের 
কক্সবাজারের জনৈক কর্মচারী ১৮ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে 
চট্টগ্রামে আসছে। এমনই ভগবানের ইচ্ছা যে, ভাগ্যক্রমে এ 
টেলিগ্রাম শ্রীপতির হাতে পড়ে। টেলিগ্রাম পড়েই সে সাইকেল 
নিয়ে গ্রীমারঘাটের দিকে রওনা হয়। 

গ্রীমার ঘাটে ভিড়লে কর্মচারীটি গ্রীমার হ'তে নেমে স্বয়ং 
জমিদার পুত্রকে দেখে বিম্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়ে। জমিদারের 
পুত্র ইতিপূর্বে তা'কে নিতে কখনও তো আসেনি! তাছাড়া এত 
কর্মচারী থাকতে জমিদারবাবু তার ছেলেকেই বা পাঠাবেন কেন? 
শ্রীপতি আর দেরী না ক'রে কর্মচারীটির বিস্ময়ের ঘোর কাটবার 
আগেই টাকার থলিটি নিয়ে সাইকেলে উঠে চম্পট- সোজা দলের 
আস্তানায় এসে উপস্থিত । 

কর্মচারীর মুখে পরে ঘটনার ইতিবৃত্ত শুনে জমাদরবাবু যে 
অতিশয় ক্রুদ্ধ হ'য়েছিলেন তা” সহজেই অনুমেয় । 

মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী মহেন্দ্র চৌধুরী । 
শহরে এদের বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে। ছাত্র-সমাক্তে অত্যন্ত 
প্রিয় বুদ্ধিমান সাহসী এই ছেলেটি বার বার সংগঠনের প্রয়োজনে 
নিজেদের অর্থের সঞ্চয় দলের নেতৃবৃন্দের হাতে তুলে দিয়েছে। 
এই একাস্তিকতা, এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত আজকের দিনে 
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শুধু ছুর্নভই নয়__চিন্তারও বাইরে 
একদিনের ঘটনা বলি। মহেন্দ্র চৌধুরী দলের কর্মীদের সঙ্গে 
বন্দুক চালনা অভ্যাস করছিল। এমন সময় নেতা নির্মল সেন 
দ্রুত ঘরে ঢুকে মহেন্্রকে বাইরে টেনে নিয়ে গেলেন। মহেন্দ্র 
অনেকটা এই ঘটনার আকম্মিকতায় বিমূঢ়। 
নির্মল সেন নির্দেশ দিলেন_-পরশ্র সকালের মধো আমাদের 
অন্ততঃ এক হাজার টাঁকা দরকার, অন্যথায় আমাদের খুবই 
অসুবিধা ও ক্ষতিকর অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হ'বে। তুমি যেখান 
থেকে যেভাবে পারো এই সংগ্রহ করৈ আনো । 
সৈনিকের কাছে এ-যেন যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির নির্দেশ । 
সেখানে সৈনিকের মনে বিচার বিশ্লেষণের কোন অবকাশ 
নেই, কোঁন তর্ক কোন অক্ষমতা বা দ্বিধার স্থান সেখানে নেই__ 
যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের একমাত্র কর্তব্য সেনাপতির আদেশ পালন 
আর প্রয়োজনে শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুবরণ। যুদ্ধের 
তাই নীতি__ 
£[1)61618 1000 0০ 10815 150], 
10505515090 00 199501 ৮71), 
[10671515006 ০ 09 270 016.+ 
মহেন্দ্রের অন্তরের সর্বত্র এই মহামন্ত্র অন্ুরণিত হ'তে লাগলো । 
হাজার টাকার অভাবে মাস্টারদার স্বপ্নের সাধনার বিপ্লবের পথে 
বিদ্বের স্থপ্টি হবে? না_-তা' সে কিছুতেই হ'তে দেবে না। 
গভীর সংকল্প ও আত্মপ্রতায় নিয়ে মহেন্দ্র গ্রামের পথে একাকী 
পা বাড়ালো । 
মাথার মধো সমাধানের পথ খুজতে গিয়ে নানান চিন্তা 
ষেন হাতুড়ী পিটছে। 
সেখানে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চিন্তা ছড়াছড়ি। সম্ভব অসম্ভব অনেক 
কিছু ভাবতে ভাবতে সে রাত নস্টার পর বাড়ী ঢুকলো এসে। 
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পারিবারিক সঞ্চয় আছে ব্যাঙ্কে, ব্যবসায়ে আর মেয়েদের 
গহনাদিতে। নাগালের বাইরে আছে বলে কৈফিয়ত দিয়ে নেতার 
কাছে আত্মিক ছরলতাকে ঢাকা যায় কিন্তু নিজের বিপ্লবী-মনকে 
সান্তনা দেওয়া যায় কি? নিজের অক্ষমতা কর্তব্যে অবহেলা 
বার বার বিবেককে দংশন করবে না কি? উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
অপরিহার্য আবশ্যকতাকে সার্থক করার চেষ্টার জন্যই তো আজ 
সে সমস্ত মুখ-এই্বর্া বিবেচনাকে পিছনে ঠেলে ফেলে রেখে এসেছে । 

সেদিন সংক্রান্তিব_পরদিন শুভ নববর্ষ । বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন 
পরিবার-পরিজনের মধ্যে যেন আনন্দের জোয়ার বইছে। মহোন্দ্রের 
এই আনন্দোৎসবে চরম নিক্ষিয়তা তার মায়ের চোখে ধরা পড়ে। 
ছেলের হাব-ভাব দেখে তিনি ছুশ্চন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। 

কি যেন চাই-চাই, কি যেন নাই-নাই_-এমন একটি উন্মন। 
ভাব মহেন্দ্র মধো। এ আনন্দের জৌয়ারে তাই সে স্তিমিত 
চিন্তিত। 

পরদিন। গত রজনী বিনিদ্র কেটেছে । চোখে-মুখে ক্লান্তিব 
সম্পষ্ট ছাপ। বেলা গড়িয়ে সন্ধা। নামলো । তারপর রাত। এই 
স্যোগে মহেন্দ্র তার বড়দার টাকা-ভতি স্াটকেশটি হাতে নিয়ে 
সবার অলক্ষ্যে রাতের অন্ধকারে চাদরে গা-ঢাকা দিয়ে অদৃশ্য 
হ'য়ে গেল। এক নির্জন জায়গায় স্থাটকেশটি ভাঙলো । গুণে 
দেখলো তাতে ১৭শ' টাকা আছে। 
এত টাকা হাতে পেয়ে তখন তার কী সে আনন্দ! 
কর্তবা-কর্মের সফলতায় কী লে তপ্তি! 
সেই রাত্রেই সেই টাক! কর্তব্পবায়ণ মহেন্দ্র নেতাদের 
কাছে পেঁ২ছিয়ে দিয়ে আসে । মহেন্দ্ের উপর গভীর বিশ্বাস ও 
আস্থা নেতৃরন্দের ছিল। মহেন্দ্রের সেই টাকায় দলেন জন্য নৃতন 
শেত্রোলেট গাড়ীখানি ক্রয় কর! হয়। 

জীবন ঘোষালের টাকা সংগ্রহের ঘটনাটি রীতিমত রোমাঞ্চকর | 
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জীবন চট্টগ্রাম কলেজের প্রথম বাহিক শ্রেণীর ছাত্র। দলের 
বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবে তার স্থনাম আছে। ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র 
জীবন “ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কাউন্টারে একদিন ৫ হাজার টাকার 
একটি বেয়ারার চেক নিয়ে হাজির। যথারীতি চেক জম। পড়লো । 
ক্যাশিয়ার চেক ভাঙ্গিয়ে টাক। গুণছে। গুণতে গুণতে ১৬০০২ 
পর্যান্ত গুণেছে এমন সময় বেয়ারার চেকে এত টাকা তোলায় 
তার মনে সন্দেহ জাগে এবং সতাতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার 
ক্তল্প জীবনের বাবার কাছে ফোন কবতে কাছের টেলিফোনটি 
তুলে ধরে। 

জীবন প্রমাদ গুণলো | 
গাব মুহুত্তকাল বিলম্ব না করে সে এ ১৬০২ টাকাই 
কাউন্টার থেকে ছো মেরে তুলে নিয়ে বাইরে অপেক্ষমান গাড়ীতে 
চেপে উধাগ হয়ে গেলে । 
যাই হোক, পরে জীবনেন বাবা যশোদা ঘোষাল মশাই 
প্ত্রের_এই অর্থঅপহরণেব দায় নিজে গ্রহণ করেছিলেন । 

অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে দবিদ্রতম কর্মীটিরও নিংন্বার্থ দান শুধু 
উল্লেখযোগাই নয়, নিঃসন্দেহে ম্মরণীয়ও বটে! মনোরঞ্জন সেন ও 
বীরেন দের নাম এখানে উল্লেখ করতেই হয়। 

এই বীরেনের মহাঁন্‌ হৃদয়বৃত্তির কথা মাস্টারদা গর্বের সঙ্গে 
স্মরণ করতেন । 

বীরেন ছিল টট্টগ্রামের শহরের জে, এম, সেন স্কুলের ছাত্র । 
হার বাবা পেশায় একজন ঘরামী অর্থাৎ খড়ের বা শণের ঘর- 
ভাঁউনির কাজ করতেন। দিন মজুরীব সামান্ত আয়ে অত্যন্ত 
কায়রেশে তিনি সংসার প্রতিপালন করতেন। অতি কষ্টে থেকেও 
নি বীরেনের লেখাপড়া বন্ধ করেননি । তবে নিয়মিত বেতনদাঁন 
ও পাঠ্যবই কিনে দিতে পারতেন না। 

দারিদ্রা বীরেনের প্রাণের উচ্ছুলতায় বালুচর ম্যষ্টি করতে 
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পারেনি বরং জীবন-সংগ্রামে প্রাণাস্তকর ক্লেশভোগের মধ্যে তার 
মন ও দেহ যে কোন র্লেশ-স্বীকারের জন্য প্রাস্তত হয়েই ছিল। 

অফুরন্ত প্রাণের অধিকারী সহজ সরল অথচ তেজোদীপ্ত 
এই বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান কর্মীটি অনায়াসেই দলের মধ্যে নিজের 
স্থান করে নিয়েছিল। 

অর্থ সংগ্রহের বিরাট প্রচেষ্টা চলছে প্রতিটি সহকর্মীর 
মধ্যে সে দরিদ্র বলে অক্ষম বলে একেবারে নিবিকার হয়ে 
বসে থাকবে? মনটা তার দারিদ্রেব যন্ত্রণায় গুমরে উঠলে! । 
দারিদ্রক্রি্ট জীবনকে বার বার ধিকাব দিল, অভিসম্পাত দিল। 
সে জানে তাদের সংসারে সঞ্চয় বলতে কিছুই নেই শুধুমাত্র সম্ 
বন্ধক থেকে মুক্ত করে আন! তার মায়ের ক' গাছি রৌপ্যালঙ্কার 
ছাড়া। চিন্তাক্রিষ্ট বীরেন কিছুটা আশাম্বিত হ'লো। 

এখন কর্মক্লান্ত তার পিতা গভীর নিদ্রায় নিত্রিত। এই তো 
স্থবর্ণ স্থযোগ ! বীরেন মতি সন্তর্পণে তার মায়ের এ ক" গাছি 
রৌপ্যালঙ্কার ভাঙ্গা বাক্স থেকে অপহরণ করে সদর রাস্তায় এসে 
নামলো । 

কাক-আধারি অন্ধকার । ভোরের এখনও দেবী । বাস্ত। নির্জন | 
ফুটফুটে সকালের আলোর অপেক্ষা না করেই সে ছুটে উপস্থিন 
হ'লো৷ এসে মাস্টাদার ঘরে। অফুরস্ত উৎসাহ ও আনন্দ-উদ্বেল 
হৃদয়াবেগে সে মাস্টারদার হাতে ভার পরিবাবের শেষ সম্বলটুক 
তুলে দিলে । 

মাস্টারদা নির্বাক বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন । আনন্দে 
ভালবাসায় বীরেনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। 

তিনি সেই অলংকারগুলে। সযত্তরে গ্রহণ কবে বীরেনকে 
বললেন__“বাজারে ইহার পণামূল্য হয়ত অকিঞ্চিংকর, কিন্তু যে 
অমূল্য মহাপ্রাণতায় তোমার দান সমৃদ্ধ তার সঙ্গে আর কারও 
দানের তুলনা হয়না । আশীর্বাদ করি তোমার আদর্শ সাধনে 
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সফলকাম হও ।” 

মাস্টারদার চোখ ছল্ছল্‌ কৰে এইট অতি দরিদ্র কর্মীটির 
মুখের দিকে তাকিয়ে। তিনি সন্সেহে বীরেনের হাঁতে সেই 
অলঙ্কারগুলো তুলে দিয়ে আবার বললেন-_ 

“ছুঃখ পেয়োনা ভাই | মায়ের এই শেষ সম্বল কেড়ে 
নিতে নেই-এতে আমাদের অকল্যাণ হ'বে। রিক্তা জননীর 
আশীর্বাদ আমাদেব যাত্রীপথের অমূলা পাথেয় বলে জেনো ।” 

মাস্টারদা যে কত মহান্ুভব, কত দরদী মনের ছিলেন ভার 
পরিচর আবাবও আমরা এই ছোট ঘটনাটি থেকে লাভ কনি। 
এ বকম অসংখা ঘটনা ভান কম্দময় জীবান ছড়িয়ে আছে। 
আরেক দিনের ঘটনা! বলি। 
মাস্টারদ বসে আছেন দেওয়ান বাজারে একটি ঘনে। তাব দলের 
বিশিষ্ট কর্মীবাই শুধু আসতেন তাব সঙ্গে দেখ।-সাক্ষাং-পবামশীদি 
কবতে। 

একদিন সন্ধোব সময় সহনেহা গণেশ ঘোবৰ এহন উপস্থিত। 
মাস্টারদ! ভগ্নকুটীরের মলিন শব্যায় যেন ধান-গম্ভীব খষিব 
মত বসে আছেন। শ্রীঘোষকে দেখেই তিনি একটু মিঠ্ি হেসে 
তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কাছে ডাকলেন । মান্টাবদার শুকনে। 
মুখ দেখে তার কেমন যেন সন্দেহ হলো। 

গণেশ ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন-মাস্টারদা! আপনার ঘরে 
আজ রান্নার কোন লক্ষণই দেখছি না। আপনি কি তাহ'লে 
আজ উপোস ক'বে আছেন ? 

মাস্টারদা হেসে বললেন-__মুখ শুকনো না-খাওয়াব জন্য নয়, 
তবে তোমার অনুমান ঠিকই । আজ আমার' কিছু খাওয়। হয়নি । 
ঘরে চাল-ডাল বলতে কিছু নেই। যা" ছিল সকালে ভিখাকীদের 
দিয়ে দিয়েছি। ওরা তবু ছুটি খেয়ে বাঁঢুক। 

গণেশ ঘোষ তখন নিজে ভাত-তরকারী এনে মাস্টারদাকে 
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সে রাতে খাওয়ান। তিনি যদি ভাগ্যক্রমে না আসতেন তাহ'লে 
তো মান্টারদার সারাটা দিনই উপোসে কাটতো ! 

নিজের সব কিছু নিঃশেষ করে দিয়েও যেন ওঁর শাস্তি নেই, 
তপ্ত নেই। পরের জন্য নিজের সবকিছু অকাতরে বিলিয়ে 
দেবার মহান্‌ ব্রতে তিনি ত্রতী। এই সাধক বিপ্লবী-বীরেব 
মহাপ্রাণতার তুলনা নেই। : 


নেতা সূর্যসেন শুধু কংগ্রেসে আন্দোলনের উপর নির্ভর কনে 
কখনও বসে থাকেননি । কংগ্রেসকে সামনে রেখে ববাবরই তিনি 
সশস্ত্র অভ্যুরথানেব পরিকল্পনা করে এসেছেন । 

কর্মীদের মধো আসন্ন অভ্যুত্থানের জোর প্রস্ততি হিসেবে 
বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হ'লো। 

একদল চললো দলের জন্য সং বিশ্বস্ত ও সাহসী কমী 
সংগ্রহের জন্য, একদল দায়িত্ব নিল বুটিশের বিভিন্ন সামরিক 
ঘাটিব গুপ্ত তথ্য সংগ্রহের, অন্ত আরেক দল অস্ত্রাদি সংগ্রহ ও 
বোম। তৈরীর কাজে মনোযোগ দিল। তাস্ছাড়াও মাস্টারদাব 
প্রতাক্ষ পরিচালনায় একদল বিশ্বস্ত অনুগামী অস্্রাগার সমূহের 
অবস্থা, সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর অবস্থান ও সংখ্যা নির্ণয়, অস্ত্রাদি- 
গোলাবাকদের পরিমাণ, ইউরোপীয় ক্লাবগুলোর ভিতরের সংবাদ, 
সরকারী প্রতিষ্ঠান ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের রক্ষাদির গোপন তথ্য 
সংগ্রহ করে চললো । অত্যন্ত সর্তকতা ও নিপুণতার সঙ্গে এই 
প্রশংসনীয় উদ্যম চললে! সরকারী চোখকে ফাকি দিয়ে। 

পুলিশ লাইন অস্ত্রাগার ও অক্সিলিয়ারী অন্ত্রাগারের খবর সংগ্রহে 
গুরু-দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বয়ং গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ। পুলিশ 
লাইনেব কাছেব পাহাড় থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপন 
স্থ'ন হতে দূরবীণ দিয়ে দেখতেন প্রহরীদের অবস্থান ও অন্যান্য 
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খুঁটিনাটি বিষয়। পরে তারা ছদ্মবেশে পুলিশ-লাইনের আশে- 
পাশে ঘোরাঘুরি করে স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে পরিচয় জমাতে 
লাগলেন। 

এইভাবে কিছুদিনের যাতায়াতের দ্বারা কৌশলে ভিতরের 
সমস্ত খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নেন। 

অক্সিলিয়ারী অস্ত্রাগারের খবর সংগ্রহের জন্য তারা দিন 
সাতেক ঘোরাফেরা করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অস্ত্রাগারেব 
প্রয়োজনীয় যাবতীয় খবর হস্তগত করেন। শুধু তাই নয়, তাবা 
জস্্রীগাবের দরজার ও তালার ফটো পর্যন্ত তুলে নিয়ে এলেন গোপনে। 

শহ.বর বাইরে দৃর-দূরান্তের গ্রামে-গঞ্জে, নির্জন নদীর তীরে, 
পাহাড়ের ঢালু জায়গায় অনন্ত সিংহের পরিচালনায় বিপ্লবী শিক্ষার্থীদের 
সমরাস্ত্র ব্যবহারের পুবোদমে শিক্ষা চলতে লাগলো । ইংরেজের 
'অন্ত্রমাইন” ভারতবাসীকে শুধুমাত্র নিরস্বই করেনি, তাদের 
সম্পূর্ণভাবে অক্ষম ও অসহায় করে বেখেছিল। এই ভীতি প্রদ 
অবস্থার মধ্যে অস্ত্র সংগ্রহ যেখানে অতান্ত ঝুকির ব্যাপার ছিল, 
সেখানে সেইসব অস্ত্রের বাবহারিক শিক্ষাদান নিতান্তই দুরূহ কাক্ত 
ছিল। এই বাপারে শুধু পুলিশই ভয়ের কারণ ছিলনা, প্রত্যেকটি 
মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে এই প্রস্ততি চালাতে হ'র়েছিল। কাৰণ 
সামান্যতম বিচ্যুতি বিশ্বাসঘাতকতা যেকোন সময়েই চবম বিপধায় 
ডেকে আনতে পারে। 

গণেশ ঘোষের তত্বাবধানে গোপন কেন্দ্রগুলোতে বিন্ফোরক 
দ্রব্য ও বোমা তৈরীর কাজ ্ুুষ্ঠভাবে চলতে লাগলো । এ কাজে 
তারকেশ্বর দস্তিদার ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের অবদান অনস্বীকাষ। 

বোমা তৈরী করতে গিয়ে রিকৃষ্ণ গুরুতররূপে আহত হয়। 
তা'কে সঙ্গে সঙ্গে গোপন আস্তানায় স্থানান্তরিত করা হোল। 

পুলিশের কাছে এই ঘটনার বিবরণ পাড়ার কয়েকজন 
পুলিশের দালালের মারফত পৌছে যায়। তারা সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ে 
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এই একটিমাত্র ঘটনাতেই দোর্দগপ্রতাপ বৃটিশ শাসকের পুলিশ 
বাহিনী কত ভীত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়েছিল তা" নিষ্নোদ্ধত তাদের 
গোপন সাক্কলারেব মধোই প্রমান পাওয়া যায়। 
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এস, পি, জন্সন্‌ সাহেবের এই সাকু'লার পাবার পর পুলিশ 
মহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সমশ্র পুলিশ দপ্তর অতাস্ত 
তৎপব ও সন্ক্রিয় হ'য়ে উঠলো । পুলিশ গুপ্তচবে সাবা চট্টগ্রাম 
ছেয়ে গেল- সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিপ্লবী কেন্দ্রগুলোতে হানা ও 
খানাতল্লাসী শুরু হয়ে গেল। কিন্তু পুলিশ এত পরিশ্রম করেও 
স্ন্মতজনক কোন প্রমান পেলনা। তাদের তল্লাসী শুরু হবার 
আগেই বিপ্লবীবা সহর্ক হায়ে যায় এবং প্রমানপত্রার্দি অন্যত্র 
সবিয়ে ফেলে। 
ইতিমধো আবেক দ্র্টনা ঘটে । 
তারকেশ্বব দস্তিরার ও অর্ধেন্দু দস্তিদার বোমা তৈরী করতে গিয়ে 
গ্তরতররূপে আহত হয়ে পড়ে। নেতাবা ও সশন্ত্ বিদ্রোহের 
জন্য দ্রুত প্রস্ততি চালিয়ে অগ্রসব হ'তে লাগলেন। পুলিশের 
তীক্ষ সন্ধানী চোখকে ফাকি দেবার জন্য তারা আরও বেশী 
সতর্ক হ'লেন_ আরও গোপন আস্তানায় আত্মগোপন করে রইলেন । 

প্রায় উদ্ধশ্বীসেই সবরকম অতাবশ্যকীয় অন্ত্রাদি সংগ্রহ ও 
সরঞ্জামাদির প্রস্ততি চলতে লাগলো । যে কোন সময় সশস্ত্র 
বিদ্রোহ শুরুর জন্য প্রস্তুত থাকতে নেতার! কর্মীদের কাছে নির্দেশ 
পাঠালেন। 


সশন্্ বিদ্রোহ সম্পর্কে যে ইস্তাহার ছাপ! হয়েছিল সেই 


৪৭ 


ইস্তাহার ছাপানোর ব্যাপারেও বিপ্লবী নেতৃত্বকে বহুবিধ সমস্যার 
সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল। কোন ছাঁপাখানার মালিকই বৃটিশ 
শাসকের নিদারুণ নিষাতনের আতঙ্কে এই ইস্তাহার ছাপাতে 
সম্মত হয়নি । নেতা গণেশ ঘোষ কিন্তু হাল ছাড়লেন নী। তিনি 
টাইপ. প্রভৃতি যাবতীয় সরগরম সংগ্রহের জন্ত কয়েকজন কমীকে 
নিয়োগ করলেন। 

তারপর নান কলা-কৌশলে টাইপ. ইত্যাদি সংগ্রহীত হ'লে 
তার নির্দেশনায় এক গুপ্ত প্রেসে কমীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে 
ছাপার কাজ শুরু হ'য়ে গেল। একদিন অগ্নি সাক্ষবে ইস্তাহার 
ঘোষিত হ'লো! 
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(ইস্তাহারটির পূর্ণাবয়ৰ পরে উদ্ধৃত করছি। ) 

এই ইস্তাহারের উপর প্রান্তিকভাবে খুব বেশী গুরুত্ব আবোপ 
পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগ যে করেনি তা” নয়। তবু বিপ্লবীদের 
গোপনে শক্তিবৃদ্ধির পথে তেমন কোন অন্তরায় সৃষ্টি হোলনা । 


৪৮ 


প্রধান নেতা সূর্ধসেন বিশেষভাবে পরীক্ষার পর নির্বাচিত 
তরুণদের নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পুর্বে তিনি তার একান্ত প্রিয় সহনেত৷ 
গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন, অন্থিকা চক্রবতী ও অনস্ত সিংহের সঙ্গে 
নিভৃতে গভীর পরামর্শ করেন। তাদের সর্ব-সম্মতিতেই এই 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'য়েছিল। 

আক্রমণের কর্মহূচী রচনা করা হোল এই ছকে £ 

১) টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করতে হবে সবপ্রথম | 
কারণ সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা সবপ্রথম ধ্বংস না করলে শক্রর। 
বাধাস্্টি করবে অতি সহজেই । শরক্ররা যোগাযোগ বাবস্থা 
অক্ষুণ্ণ রাখতে না পাঁরলে তাদের খুব সহজেই কাবু করা যাবে। 

২) পাহাড়তলী অস্ত্রাগার আক্রমণ দ্বিতীয় পধ্যায় হিসাবে গৃহীত 
হবে। কারণ এখানে সরকারী ও রেলওয়ের রিভলভার, 
পিস্তল, রাইফেল, মেসিনগান, লুইস্গান ও শান্যান্য আগ্নেয়- 
অস্ত্রের উপযোগী গুলী-গোলা-বারুদ মজুদ ছিল। 

৩) ইউরোণীয়ান ক্লাব আক্রমণ। এই ক্লাবের বর্তমান নাম 
চট্টগ্রাম ক্লাব ।' 

৪) প্রথমে রিজার্ডড. পুলিশ ঘাঁটি আক্রমণ__-এবং প্রয়োজন হ'লে 
সম্মুখ সমর এবং ওদের পরাজিত করে পুলিশ ঘাঁটির রাইফেল, 
রিভলভার, গুলী-বারুদ ইত্যাদি সংগ্রহ করা। 

৫) অতঃপর স্থির হলো, উপরোক্ত কাজগুলো সুসম্পন্ন হ'লে 
চট্টগ্রাম শহরকে 'ম্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হবে 
এবং প্রধান নেতা সূর্যসেন হবেন সেই স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের 
প্রেসিডেন্ট । 

৬) টট্টগ্রাম থেকে বেশ কিছুদূরে রেল লাইন তুলে দেওয়া হ'বে 
এবং টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হবে যা'তে সামরিক 
বাহিনী সহজে এসে আক্রমণ করতে না পারে। 


৪৯ 


৭) শহরের সব বন্দুকের দোকান ও সরকারী ইম্পিরিয়াল ব্াঙ্ক 
দখল করা হবে এবং সেই অস্ত্র ও অর্থ বৈপ্লবিক কার্যে 
ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো। 

৮) চট্টগ্রাম শহর দখল করে, কাছারী পাহাড়ে বিপ্লবীদের “ইপ্তিয়ান 
রিপার্িকান আসি, চট্টগ্রাম শাখা'র পতাকা উত্তোলন, প্রজাঁ- 
তান্ত্রিক সবকার প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য 
বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করে প্রকাশ্যে বিচার 
করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লো। 

এতাবংকাল কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা চোখের সম্মূখে না 
থাকায় কর্মীমহলে অসন্তোষ ছিল--তাদের বিচ্ছিন্ন প্রয়াস সুসংবদ্ধ 
পথে চলার সুযোগ পায়নি । তবে একেবারেই কোন চিস্তিত 
পরিকল্পনা ছিলনা বললে সত্যের অপলাপ ঘটবে । বালেশ্ববে 
বেলাভূমিতে বিপ্লবের যে ইতিহান বচিত হয়েছে, সমগ্র ভারতের 
সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন ভূমিকায় সেই পরিকল্পনার সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিত অর্থবহ । 

চট্টলাব বেলাভূমিতে বিপ্লবের যে স্ফুলিঙ্গ জবলেছে তার 
পশ্চাতেও সীমিত পরিল্পনা ও সংগঠনিক দায়িত্ব অস্বীকার করার 
উপায় নেই--এর এঁতিহাসিক মূল্যও কম নয়। 

বিপ্লবী নেতাদের অস্বাভাবিক কর্মব্যস্ততা এবং তা*দের চলাফের৷ 

ও হাবভাব লক্ষা কবে বিপ্লবীদলের তরুণদের মনে হয়েছিল 
হয়ত একটি সংগ্রাম আসন্ন হ'য়ে এসেছে ; হয়ত সাংগ্রামে ঝাপিয়ে 
পড়বার জন্য তাদের কাছে যেকোন দিন যেকোন মুহুর্তে 
ডাক আসবে । এই আসন্ন সম্ভাবনায় বিপ্লবী যুবকেরাও মনে মনে 
প্রস্তুত হ'তে লাগলো । বুটিশের দন্ত ও ওদ্ধত্যকে নিমেষে বুদ্বুদের 
মত বাতাসে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা অধীর, তারা উত্তেজিত। 
তাদের জোড়া জোড়া চোখে জ্বলছে ধ্বংসের নির্মম প্রতিজ্ঞা । 
কণ্ঠে তাদের ধ্বনিত হ'লো £ 


“মোরা রণ চাই রণ চাই, 
তবে বাজহ দামামা, বাঁধহ আমামা, হাতিয়ার পাঞ্জায়। 

মোরা সত্য শ্তায়ের সৈনিক, খুন-গৈরিক বাস গায়। 
৫ ডঃ ডু তী |] 

মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চ।, 

মরি জালিমের দাঙ্গায়! 

মোরা অসি বুকে বরি হাসিমুখে মরি জয়_ 

স্বাধীনতা! গাই 1” 


গভীর আত্মবিশ্বীস ও দুর্জয় সাহসে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে 
পাবে__প্রতিহিংসা প্রতিশোধের স্ষুলিঙ্গ একদিন রুদ্রমূত্তি ধারণ 
করে ধ্বংসের বাড়বানলে পরিণত হ'তে পারে। 

শান্ত ধীর গম্ভীর মাস্টারদ।। 
ভিতরে সাত্্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের স্থানীয় শাসনেব বনিয়াদকে 
ভেঙ্গে গুড়িয়ে চুবমার করে দেওয়াৰ সন্কল্পেব আগুন জ্বলছে। 

কিন্তু বাইরটা দেখে বুঝবার উপায় নেই মহাসাধক বিপ্লবে 
উন্ধাপিগড তিনি। মাস্টারদা ধীরে ধীরে তার অতিঘনিষ্ট সহকর্মীদের 
কাছে বললেন £__ 

“দীর্ঘ বংসর ধরে শুধু পথ চেয়ে আর কাল গুণে এই 
পবম মুহুর্তের জন্যই আমরা অপেক্ষা করেছি। এই যাত্র। পথে 
যে বিপুল লোকসঞ্চয় আমরা! কবেছি, আজ অভ্ভুখানের প্রথম 
স্তবকে আমরা তাদের মধ্য থেকে মাত্র কন্তিপয় বিশ্বস্ততম ও 
যোগ্যতম কর্মীকেই তালিকাভুক্ত করলাম । আমরা জানি, আমাদের 
প্রোগ্রামকে সাফল্যপুর্ণ করতে নানাভাবে নানাসময়ে নান! 
জনের সাহায্য আবশ্যক হ'বে। এমনকি আমাদের অবলম্থিত 
কর্মতালিকার প্রতোকটি সম্পাদন করবার ম্বযোগ আমরা 

ইা-ও.*পেতে পারি। যে কর্মতালিকা আমরা আজ গ্রহণ 


৫১ 


করেছি, এর পুর্ণ সাফলোব দায়িত্ব আমাদের যেমন, এই তালিকার 
বাইরের অগনিত বন্ু-সমাজেরও ঠিক ততটুকুই আছে ও থাকবে। 

প্রথম দিনের আঘাতের জন্যই এই তালিকা । পরবর্ীঁদিনের 
কর্মোমে আত্মনিয়োগ করার জন্য এই তালিকার বাইরেও 
আমাদের প্রতিটি অনুবর্তী কর্মীকে ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে 
হ'বে। চলার পথে আমাদের সাফল্যই ঘটুক আর বিফলতাই 
আস্মুক, আমাদের সহকর্মী ও অনুবত্তী চট্টলার বিপ্লবী সমাজ এবং 
আমাদেব সঙ্গে ভাবে ও আদর্শে একামতসম্পন্ন বাংলার ও ভারতের 
বিপ্লবী সমাজ, ইংরাজের বিরুদ্ধে গ্ডিয়ান্‌ রিপাবলিকান আত্ম, 
চট্টগ্রাম শাখার .গুটিকয় কর্মীর অসম্পূর্ণ কার্ধ সম্পূর্ণ করার 
দায়িত্বকে অপরিহার্ষরূপেই গ্রহণ করবে-_এই ভরসা আমরা করবো |” 

মাস্টারদ। আবার ধীরে ধীবে বললেন “আজ আমি সুস্পষ্ট 
ভাষাঁষ বলছি, আমরা সকলেই 'ইগ্ডিয়ান্‌ রিপারিকান্‌ আত্ম, 
চট্টগ্রাম শাখা-'র বিশ্বস্ত সৈনিক মাত্র । এর সর্বাধিনায়ক হিসাবেই 
তোমাদের অপিত দায়িত্ব পালন আমার জীবনেৰ একমাত্র সন্কর 
ও কর্তব্য বলে আমি তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হণচ্ছি। 
বিভিন্ন প্রোশ্রামকে সাফল্যমগ্ডিত করবার জন্য আমাকে অবশ্যই 
কর্মী বিভাগ করতে হ'বে। এজন্য আমি তোমাদের সকলেরঈ 
প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন নেতাদের মধ্য থেকে এই ক'জনকে বেছে 
নিলাম__ নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ, অন্থিকা চক্রবর্তী, অনস্ত সিংহ, 
লোকনাথ বল ও উপেন উ্রাচার্ষা |” 


আসন্ন অভ্যুত্থানের জন্ত মুক্তিপাগল বিপ্লবী সেনানীরা অধীর হ'য়ে 
উঠেছে। তাদের মধো কার কার নাম তালিকাতুক্ত করা হচ্ছে 
তা" প্রথমে বেশ গোপন রাখা হয়। নেতারা বিশেষ সাবধানতার 
সঙ্ষে তালিকা প্রস্তুত করলেন। সামরিক ভাষায় এর ইংরেজী 
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নীম 'মবিলিজেশন্‌ লিষ্ট (7101115911017 1130) বা বিশেষ 
দায়িত্বের জন্য নির্বাচিত সৈম্ত-তালিকা। শহরের বিভিন্ন ব্যায়াম 
সমিতি এবং মুদূর গ্রামাঞচল থেকে এই তালিকাভুক্ত বিপ্লবী 
সেনাদের খবর পাঠিয়ে আনানেো হয়। 

বিপ্লবী সেনাদের যোগ্যতরম ও কর্মদক্ষতা নিপৃণভাবে বিচার- 
বিশ্রেষণ করে মাস্টারদা দায়িত্বভার অর্পণ করে দেন। জেলার 
(রজার্ভড়্‌ পুলিশলাইন ও অস্ত্রাগাব আক্রমণের দায়িত্ব দেন অনন্ত 
সিংহ ও গণেশ ঘোষের উপর আর লোকনাথ বল ও নির্মলসেনের 
উপব দায়িত্ব ছিল পাহাড়ভলীর অক্সিলিয়ারী ফোন্সের হেড-কোয়ার্টার 
ও অস্বাগার আক্রমণের । এই ছুইটিই ছিল বুটিশের প্রধান 
শক্তিকেন্দ। তাই বিশিষ্টতম এই চারজন সহনেতার উপর তিনি 
এই গুকদায়িত্বভার অর্শণ করেছিলেন । 

যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধাম টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ একাচেঞ্গ 
এবং রেললাইনকে বিচ্ছিন্ন ও বিকল করার জন্য দায়িত্ব নিলেন 
নেতা অগ্থিক! চক্রবর্তী 'ও উপেন ভট্রাচার্যা। এঁদের সহযোগিতায় 
রঈলো ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দলে বিভক্ত অনুগামী বিশ্বস্ত সাহসী কর্মীবুন্ৰ। 

এই সময় সমগ্র ভারতবর্ধ দাকণ উত্তেজনায় উত্তপ্ত । গান্ধীজী 
কাঁবাগারে | ক্রেলায় জেলায় লবণ সত্যাগ্রহ, রাজাদ্রোহ ও আইন অমান্য 
আন্দোলনেব তীব্রতা অত্যাচারী বুটিশকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছে। 
এই গণ-আন্দোলনকে দমন পীঙনের রোলারে পিষ্ট করবার জন্য 
পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী এক নারকীয় পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত। 

মেদিনীপুরের রাডামাঁটিব বক্ষঃেদ করে উড়লে বিদ্রোহের 
রক্ত নিশান। 
কলকাতার সভা-সমিতিতে উপস্থিত জনতার উপর চলছে অকথ্য 
নির্ধাতন। সমগ্র দেশটা যেন ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির মুখে ঈীডিয়ে 
মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত । বন্ধন যুক্তির প্রদীপ্ত আহ্বানে বাংলার 
ক্ষাত্রবীর্য্য উজ্জীবিত। তেজোদ্দীপ্ত রুদ্রকে তা'দের ধ্বণিত হ'লে! ঃ 
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“নাচে এ কাল-বোশেখী 
কাটাবি কাল বসে কি? 
দেরে দেখি 
ভীম কারার এ ভিত্তি নাড়ি'। 
লাথি মার, ভাঙরে তালা ! 
যতসব বন্দীশালায়-_ 
আগুন জ্বালা, 
আগুন জালা, ফেল্‌ উপাড়ি।” 


অভ্যুর্থানের পূর্বে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র বাহিনীর প্রেসিডেন্টরূপে 
স্বাক্ষরিত নিচের তিনটি ইস্তাহার জনসাধারণের কাছে বিলি করা 
হয়। ইস্তাহারগুলোর বাংল! তর্জমাও পাশাপাশি কুলে দেওয়া হ'লো। 
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বাংল! তর্জনা নিম্নরূপ £ 
“ভারতীয় প্রজ্জাতান্ত্রিক বাহিনী” 


“ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী, চট্টগ্রাম শাখা, এতদ্বারা 
ঘোষণা করছে যে, যুগ যুগ ধরে যে বুটিশ এবং তাব সরকার 
ভারতের ত্রিশ-কোটী জনসাধারণকে হিংক্র শোষণ-নীতির দ্বারা 
নিগীডন কবেছে, তা'দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সামান্যতম উন্মেষকেও 
নির্মল করতে ও জাতি হিসেবে যা'তে তা"দেব বৈশিষ্টা স্বীকৃত 
ন! হয় তাঁর চেষ্টা করেছে-তার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম ঘোয়িত 
হলো । | 

ভারতবর্ষের জনসাধাবণই ভারতের প্রকৃত অধিকাবী। 
ভারতের ভাগ্যনির্ধারণের মূল দায়িত্ব ভারতীয় জনগণের উপর। 
একটি বিদেশী সরকার ও বিদেশীয়দের দ্বারা জনগণের সেই 
অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ চলবেনা । আজ ভাবতীয় প্রজাতান্ত্রিক 
বাহিনী অস্ত্রের মুখে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বিশ্বের কাছে 
ঘোষণা! করেছে। তাকে বাস্তবে এইরূপেই রূপায়িত করা হবে । 
এই বাহিনীর অন্তভূক্তি সদস্য স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য, কল্যাণের 
জন্য এবং অন্যান্ত জাতির কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে। 
বৃটিশ সরকার যেভাবে ভারতের জনসাধারণের উপর বর্বরোচিত 
অত্যাচার করেছে, বন্দুকের গুলির মুখে নারী জাতিকে পর্যান্ত 


৫৬ 


উড়িয়ে দিয়েছে, বহুদেশবাসীকে ফাসীতে এবং অন্যভাবে হতা। 
করেছে, নিষ্ঠুর বৃটিশ বুটের তলায় শিশুদেরও পিষ্ট করেছে- তীব্র 
ঘ্বণার সঙ্গে তা আজ স্মরণ করি এবং দেশবাসীর রক্ত শোষণের 

চরম প্রতিশোধ নেওয়ার কঠোর শপথ ঘোষণা করছি। 
জাতীয় স্থার্থরক্ষার “ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর এই শাখা 
জনসাধারণের নিকট পূর্ণ আন্গত্য ঘোষণা! করছে এবং আশা- 
প্রকাশ করছে যে, কর্তব্যে অবহেলা, কাপুকষতা বা অমানুষিকত। 
দ্বারা কখনও জাতীয় মর্ধাদা ও সম্মানের অবমাননা করবেনা । 
আজকের এই চরম মুহূর্তে চট্টগ্রামের জনসাধারণকে তাদের 
সাহস ও দেশপ্রেম নিয়ে আত্মদানের জন্তা এমনভাবে অগ্রসব 
হ'তে হবে যাতে এই পবিত্র দায়িত্বের জন্য তাদের যোগ্যতা 

প্রমাণ করতে পারেন । 
আদেশক্রমে 

প্রেসিডেন্ট _সপরিষদ, 

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রীবাহিনী, চট্টগ্রাম শাখা ।” 


নিয়ের দ্বিতীয় ইস্তাহারে ছাত্র ও যুবকদের ডাক দেওয়া হয়েছিল। 
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“ভারতীয় প্রজাতন্ত্র বাহিনী” 
ট্রগ্রামের ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশ্যে-_ 


“প্রিয় ভাইয়েরা, 

বৃটেনের অধিবাসী ও তাদের সবকারের নিষ্ঠুর খেয়াল ও 
অত্যাচার থেকে দেশকে মুক্ত করার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার 
জন্য ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনী এক প্রচেষ্টা কবেছে এবং স্বাধীন 


৫৮ 


ভারতের পতাক৷ উত্তোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে! বিগত ছু'শ 
বছরের অত্যাচারের রাজত্বে ভারতীয়েরা যখনই স্বাধীনতার যে 
কোন প্রচেষ্টা করেছে তখনই তা নির্মম ভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে । 
'এই বাবও তার! তাদের রক্তক্ষয়ী নিগীড়ন ও নির্যাতনের অন্তায় 

শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় কোন ক্রটি কববেন!। 
আস্থন ভাইসব, এই অবস্থার অবসানের জন্য এগিয়ে আসুন, 
পবাধীনতার বেদন! অন্তরে অনুভব করুন। দেশকে শোষণের 
দ্বারা কি রকম অধঃপতনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা, 
লক্ষ্য করুন- জার্মীনি, রাশিয়া আর চীনের ছাত্ররা ও যুবকগণ 
কেমন ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা দেখুন। আপনাদের শন্ভতরে 
ঘ্বণা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালান। দলে দলে আপনারা 
ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর সদস্ততুক্ত-হোন, আমাদের দেশকে 
ধ্বংস ও ছুঠাগ্যজনক অবস্থা থেকে বক্ষা করুন- স্বাধীনতার 

সৈনিক দলে আস্থন। 
আদেশক্রমে 
প্রেসিডেন্ট সপাবিষদ, 

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনী, চট্টগ্রাম শাখ| 1” 


এই ইস্তাহারের বক্তব্য থেকে বেশ বোঝা যায় যে, বিপ্লবীরা 
প্রাথমিক জয়ের পর অর্থাৎ চট্টগ্রাম শহরে বিদেশী সরকাবের সকল 
ক্ষমতাকে অস্ত্রের মুখে স্তব্ধ পধু্দস্ত করে দেবাব পর অধিকতর 
শক্তি সংগ্রহ করে যখন বৃটিশের সামরিক বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে 
লড়াই করতে আসবে, সেই সময় ভারতীয় প্রজাত্ত্রী বাহিনী. 
যা'তে সাহসী ও শত্তিশালী ছাত্র-যুবকবৃন্দের সক্রিয় সহাযাগীতা 
পায় সেজন্য উপরোক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করে। পরে চট্টগ্রামের 
সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েএক ইস্তাহার 
বিলির সিদ্ধান্ত হয়। সেই ইস্তাহারটিও উদ্ধৃত করলাম। 


৫৪) 


চট্রগ্রামের নাগরিকদের প্রতি 


এতদ্বারা ভারতীয় পপ্রজাতন্ত্রী বাহিনী চট্টগ্রামের প্রতিটি পুরুষ, 

নারী ও বালককে এই আদেশ ও নির্দেশ দিচ্ছে যে, আমাদের 

জাতীয় আকাঙার বিরোধী সমস্ত ইংরেজ ও শ্বেতচর্ম ঈঙ্গভারতীয়কে 

অবিলম্বে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর 

সদর দপ্তরে হাজির করতে হ'বে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী-বাহিনী 

ঘোষণা করছে যে, এরূপ বাক্তিদের যারা ধরে আনবে তা'দের 
হথেষ্ট পুরক্কীব দেওয়া হবে। 

আদেশক্রমে 
প্রেসিডেন্ট-সপারিষদ, 
ভাঁবতীয় (প্রজীতন্ত্রী বাহিনী, চট্টগ্রাম শাখা ।” 


বিভিন্ন কাজেব জন্য বিপ্লবীরা নিজেদের স্ুপবিকল্পিতভাঁবে 
আগে থেকেই মহড়া দিয়ে তৈরী করে নিচ্ছিলেন। অনস্ত সিংহ 
ভার “বেবী অগ্ঠিন” গাড়ী দিয়ে অনেককেই মোটর চালানো 
শিখিয়েছিলেন। টেলিফোন- টেলিগ্রাফ. লাইন, রেললাইন বিকল 
করার পদ্ধতিতেও তারা গোপনে কয়েক জায়গায় মহড়া দিয়ে 
নিয়েছিলেন । বুটিশ সরকারকে পবাজিত করার মতন পর্যাপ্ত 
অন্ববল ও লোকবল তাদের ছিলনা কিন্তু যা” ছিল সমস্ত বলের 
উর্ধে সেই অমিত মনোবলে তারা বলীয়ান ছিলেন । 

আইরিশ, রিপান্রিকান্ আগির নেতা ডি-ভ্যালেরা, মাইকেল 
কলিন্স্‌ প্রভৃতির বিপ্লবী কার্য্যাবলীর দ্বারা সূর্যসেন ও অন্যান্য 
নেতারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেই প্রভাব লক্ষ্য কর' যাঁয় এই 
অভ্যুত্থানের তারিখ ও দিন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। ১৯৩০ সালের 
১৮ই এপ্রিল, শুক্রবার, আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি 
অবিস্মরণীয় কীন্তি__“ইষ্টার বিদ্রোহ" । আয়ারল্যাণ্ডের ষ্টার বিদ্রোহের" 


৩৬৩৩ 


মত চট্টগ্রামে এই অভ্যুত্থানের দিনও স্থির হয় ১৮ই এপ্রিল, 
“গুডক্রাইডের” দিনে । ইতিহাসের যেন পুনরাবৃত্তি__ইষ্টার বিদ্রোহের 
আদর্শে উদ্দ্ধ হ'য়ে পরাধীন ভারতের ইতিহাসে চট্টগ্রামের 
স্বাধীনচেতা বিপ্লবীরা এক রক্তোজ্জল অধ্যায় রচনার জন্য জীবনপণে 
প্রস্তুত হলো! । 

বালেশ্বরের মহাতীর্ঘে মহাবিপ্রবের যে যজ্ঞ - -* প্রজ্জলিত 
হয়েছিল, তাবই পৃত ভম্মরাশি চট্টগ্রামেব শৈলমালায়, তরঙক্ষুন্ 
কর্ণফুলীব তীরে জীবনের মুক্তিসংগ্রামকে সার্থক প্রেরণাদান করেছিল, 
দিয়েছিল বিপ্লবী অভিযানের স্তুনিদ্দিষ্ট পথনির্দেশ। 

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সাল। বিপ্লবীদের জীবনের এক চরম 
ক্ষণ। নিবাচিত বিপ্লবীদের চাঞ্চল্য দেহে মনে। যেন জলন্ত 
উক্কাপিণ্ড এক একজন-_টংসাহ উদ্দীপনায় তেজোদীপ্ত ভাস্বর । 
মৃত্যু ও ধ্বংসের বিভীষিকার মুখোমুখি দাড়িয়ে বজদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় 
অটল অবিচল এক একজন সৈনিক। মৃত্ার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে 
মৃত্যুপতয়ী হ'তে চলেছে তার!। সে এক ভয়ঙ্কর অনুভূতি । মৃত্যুপথে 
এক ছুনিবার আকর্ষণ! 
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৬২ 


এই অবস্থায় চট্টগ্রামের বুকে সন্ধ্যায় বিভিন্ন কেন্দ্রে পূর্ব- 
নির্দেশান্ুসারে একে একে বিপ্রবীরা এসে সমবেত হ'তে থাকে। 
টট্টগ্রামের বিপ্লবীরা তিন জায়গায় সমবেত হয়েছিলেন,_আসকার 
খার দীঘির পাড়ে কংগ্রেস অফিস, গণেশ ঘোষের পিতার দোকান 
এবং লোকনাথ বলেব পাথর ঘাটার বাসায় বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে 
সব বিপ্লবী জমা হ'তে থাকেন। ১৭ই এপ্রিল থেকে শহরের 
উত্তবাংশে প্যাবেড গ্রাউগ্ডে “মুসলিম কন্ফারেন্স” শুরু হয়েছে। 

১৮ই এপ্রিল তৎকালীন বিখ্যাত কুস্তিগীর গামার কুস্তি প্রদর্শনী-- 
শহরের কিছু মান্যেব দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ। অন্যদিকে লবণ- 
সত্যাগ্রহের কাজ চলছে কুমিবার় । 

রাত সাডে-ন'টায় আঘাত শুরু হ'বে। 

খাকি হাক-প্যাণ্ট, হাফ সার্ট, জলের টিন, অপারেশনের 
উপযোগী প্রয়োজনীয় সবঞ্জামাদি তিন প্রধান কেন্দ্রেই পাঠিয়ে দেওয়া 
হ'য়েছে আগেই । বিপ্লবীরা এসে পোষাক পরিবর্তন করে নেয়। 

এসময় এক ঘটনা ঘটে । 

প্রায় তিনমাস পুর্বে আসকার খাঁর দীঘিব পাড়ে এক বোমা 
বিস্ফোরণে তারকেশ্বর ও অধেন্দু দস্তিদার আহত হ'য়ে গ্রামের 
গোপন চিকিৎসাকেন্দ্রে ছিল বলে “মবিলিজিশন লিষ্ট থেকে তাদের 
বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেশপ্রেম ও মুক্তিসংগ্রামের ডাকে 
এতই উদ্বুদ্ধ ও জীবনপণ ছিল যে, অর্ধেন্দু যথাসময়ে এসে হাজির । 
তাকে অপারেশনে নিতেই হ'বে-_একেবারে নাছোড়বান্দা । শেষ 
পর্য্যস্ত গণেশ ঘোষেব অনুমতিতে অর্দাসুস্থ অর্ধেন্দুকে দলভুক্ত 
করা হোল। 

আরও এক সমস্তা দেখা দিলো। 

মোটর গাড়ীর সংখা! প্রয়োজন মাফিক ছিলনা । যথাসময়ে 
কয়েকটি গাড়ী পাওয়। না যাওয়ায় সঙ্কট দেখা দিল। অথচ 
গাড়ী যোগাড় করতেই হবে__যেভাবেই হোক । 


৬৩ 


শহরের মাঝখানে লালদীঘির পাড়ে ট্যাক্সির ষ্ট্যাণ্ড। সেখান 
থেকে হিমাংশু সেন একখান! ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসে গণেশ 
ঘোষের বাসায়। ড্রাইভারকে !ভিতরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা মুখ 
বেধে ফেলে রেখে তার গাড়ী দখল করা হোল। এভাবে 
আরও একটি গাড়ী যোগাড় করা হ'লো। 

লোকনাথ বলের নেতৃত্বে জীবন ঘোষাল ও অন্যান্য সঙ্গীর। 
আর একখানি ট্যাক্সিতে চেপে দিগন্ত-বিস্তারী ধানের ক্ষেতের 
পাশ দিয়ে কীচা গ্রাম্যপথ ধরে চলেছে। সময় বুঝে লোকনাথ 
বল গাড়ী থেকে কিছুদূরে গিয়ে নেমে পড়লেন । জ্রীবন ঘোষাল 
ড্রাইভারের পাশেই বসৈছিলেন। ড্রাইভার কিছু অনুমান কবার 
পূর্বেই তিনি ক্লোরোফবম্‌ মাখানো একখানি কমাল দিয়ে ড্রাইভারেব 
নাকে মুখে চেপে ধরলেন। লোকনাথেব হাতে উগ্ভত বিভলভাব 
দেখে চালক হতচকিত ভীত ত্রস্ত। তাকে সংজ্ঞাহীন করে তার৷ 
তাঁব দ্েহখানি নামিয়ে হতি-পা বেঁধে দূরে মাঠের ধানের ক্ষেতের 
মধ্যে ফেলে রেখে তাৰ পকেটে কিছু টাকা গুজে দিয়ে গাড়ী 
নিয়ে অন্তর্ধান করলেন। এভাবে সঙ্কটের সুহুর্তে সমস্তার সনাধান 
হোল। তাদের অভীষ্টের পথে আরেক পদক্ষেপ সারা হোল। 

এত বড় অপারেশনের" মূল দায়িত্ব ধীব হাতে সেই সর্বাধিনায়ক 
মাস্টারদা কিন্তু ধীর শান্ত গম্ভীর । ভাবতের বিপ্লবী ইতিহাসের 
নৃতন অধ্যায় স্থপ্টির যিনি অনন্যতম নেতা তার মধ্যে চিন্তার ঝড় 
বইছে কিন্তু ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি_স্থির, কর্তব্যে অচঞ্চল। তার 
প্রশান্ত মুখ দেখে কে বলবে অন্তরে তার আগ্নেয়গিবির বহুৎসার 
হচ্ছে। কংগ্রেস অফিস থেকে বের হবার আগে পধ্যন্ত সুদক্ষ 
কর্তব্যপরায়ণ করনিকের মত সমস্ত কাগজপত্র টেবিল গুছিয়ে 
রেখেছেন_ হিসাবপত্র পুংখান্ু-পুংখরূপে মিলিয়ে ঠিক করে নিধিকার 
চিত্তে অফিস তালাবদ্ধ করে বেরিয়ে এসেছেন । 

বিস্ফোরণোন্থুখ বারুদের স্তপের মত শান্ত, কালবৈশাখী আসার 


৬৪ 


ূ্মূহূর্তের পৃথিবীব মত নিশ্চল, হিমালয়ের মত ধীর স্থিব_অসম্ভব 
তার সংযম, অস্ভুত তার মানসিক হ্র্য! এতদিন যে স্বপ্ের 
সাধনায় তিনি বিনিদ্ররজনীর প্রহর গুণেছেন, নিজের জীবন ও 
জাতির ইতিহাসকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করে ভীরুতার 
অপবাদ মুছে ফেলবার জন্য যে সাধনায় যে আরাধনায় জীবনপণ 
প্রতীক্ষায় উদ্বেগ নিয়ে বসেছিলেন, _জীবনের সেই পরম লগ্ন সেই 
শ্ুভক্ষণ সমাগত । তাই বুঝি তার অন্তরে-বাইরে এই প্রশান্তি, 
এই তৃপ্তি। 
দেশমাতৃকার বেদীমূলে আস্মোৎসর্গের মহামুক্তির সংগীত সুধা 
তিনি স্থির বিশ্বাসে সমস্ত দেহ-মন নিয়ে পান করছেন । 
জীবন-মৃত্যুর এক মহাসন্ধিক্ষণেব যুখে এসে দরীডিয়েছেন 
চট্টলার বিপ্লবী সন্তানেরা । সাম্রাজাবাদী বৃটিশেব রক্তে তর্পণ করবেন 
তারা জালিয়ানওয়ালাবাগের অমর শহীদদের শাস্তির জন্য-_দেশমাতৃ- 
কার বেদীমূলে আত্মবিসর্জন দিয়ে অতীতের ভুলভ্রাস্তির জাতির 
ক্ষমাহীন কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত করবেন__এই প্রতিজ্ঞা এই মৃত্যুপণ 
সন্কল্প তাদের অন্তরে । আজ সংগ্রামেব প্রাক এতিহাসিক মুহুর্তে 
তাঁরা উদান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে সম্কল্প নিলেন £ 
“উদয়ের পথ শুনি কার বাণী 
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই, 
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান 
ক্ষয় নাই, তাঁর ক্ষয় নাই।” 
বিপ্লবীরা জানতেন এ সংগ্রাম বড় কঠিন, বড় ভয়াবহ। 
তাদের ক্ষুদ্র শক্তি বৃটিশ শক্তির তুলনায় অত্যন্ত নগন্য কিন্ত 
তারা জানেন দেশের জন্য চরম ন্বার্থত্যাগ ও পরম আত্মত্যাগ 
কখনই ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হ'তে পারেনা । এ সংগ্রাম একদিন 
সার্থক হ'বেই। সেই আশা নিয়ে সেই ভরসায় বুক বেঁধে 
দেহ-মনে এক ছুূর্য় সাহস ও প্রতিহিংসার আগ্চন জ্বেলে তার! 


৬৫ 


দি পদক্ষেপে অএসর হয়ে এপেছেন । আকৃশনে' ঘাবার আগে 
মান্টারদ! সবাইকে ডাকলেন, গম্ভীর কণ্ঠে মৃত্যুপথ যাত্রী সৈনিকদের 
উদ্দেশ্যে বললেন__“মাতৃভূমির নায়ে তুচ্ভ প্রাণ উৎসর্গ করে বীরের 
মত ঝাঁপিয়ে পড়বো" শক্রর ছুর্গ অধিকার করে বিজয়পতাকা! 
আকাশে ওড়াবো। যেকোন উপায়ে যেকোন মূল্যে শহর 
আমাদের চাই [৮ 

যাত্রাব পুর্বে মাস্টারদ! সঙ্গীদের আক্রমণের সুনির্দিষ্ট কর্মস্চী 
শেষবাবের মতন আবার বুঝিয়ে দিলেন। ঠিক রাত ৯-৫০ মিঃ 
আক্রমণ শুরু হ'বে। রেলপথ আক্রমণকারীদের পূৰদিনই যথাযোগ্য 
নিদ্দেশ প্রেরণ কর! হয়েছে । কাঙ্জ শেষ করে সবাই পুলিশ 
আন্মারীতে প্রত্যাবর্তন করবে । সেখানেই হেড-কোয়ার্টার বসিয়ে 
নৃতন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। পুলিশ আর্মাবী আক্রমণকাঁবী 
দল গণেশ ঘোষ ও অনস্ত সিংহের নেতৃত্বে গণেশ ঘোষের বাড়ী 
থেকে যথাসময়ে মোটব যোগে রওনা হবে আক্রমণ-স্থলে । 

লোকনাথ বল ও নির্মল সেনেব নেতৃত্বে রেলওয়ে, আর্মারী 
আক্রমণকারী দল রওনা হবে-লোকনাথ বলের বাডী থেকে 
মোটর নিয়ে। অধ্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে দল যাবে টেলিগ্রাম- 
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ করতে কংগ্রেস অফিস থেকে মোটরে। 

এই দলগুলোর সহায়ক হিসাবে ৩০ জনেব (ত্রিশ জনের ) 
একটি দল পায়ে হেঁটে গিয়ে পুলিশ আর্মারীর নিকটবর্তী নির্দিষ্ট 
স্থানে সঙ্কেতের অপেক্ষায় প্রস্তুত হ'য়ে থাকবে । সঙ্কেতমাত্র তার! 
আক্রমণকারী দলের সঙ্গে যোগদান করে আক্রমণকে জোরদার 
ক্রবে। আর সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা অন্য এক মোটরে কিছু সঙ্গী 
নিয়ে পুলিশ আর্মীরীতে নির্দি্ট সময়েই গিয়ে উপস্থিত হ'বেন। 

হাতে আর মাত্র কয়েক মিনিট। 

বিপ্লবী সৈনিকের সামরিক পোষাক পরে প্রস্তত। সামরিক 
পোষাক দেহ ও মনে দৃঢ় সংগ্রামী সাহস ও বল আনে এবং 
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সৈনিকদের অত্যন্ত সুসংগঠিত ও শঙ্খলাপরায়ণ ক'রে তোলে। 
তাছাড়া এই বাহিনীর সামরিক পোষাক পরিধানের অন্থতম কারণ 
ছিল আর্মারীতে বৃটিশ গার্ডদের মধ্যে প্রথম দর্শনে বিভ্রান্তি স্থি 
করা যাতে সেই অগ্স্তুত মীনসিক' অবস্থার অবকাঁশে আক্রমণের 
সহজ সুযোগ নেওয়া যায়। শুধু এই “আঁকশনে” যাবার আগেই 
বিপ্লবীরা সামরিক পোবাকে সজ্জিত হয়েছিলেন তা” নয়, মাস্টারদার 
নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবী কর্মীরা সামরিক কায়দায় ও পোষাকে 
স্বসজ্জিত হ'য়ে গঠিত হয়। 

লোকনাথ বল শক্তিমান সুপুরুষ ছিলেন। গায়ের রং ছিল 
খুব ফস । জেনারেলেব পোঁষাকে সজ্জিত তাকে দেখে উচ্চপদস্থ 
বৃটিশ সামরিক অফিসার না মনে করার কোন কারণ ছিলন1। 
তার সহকর্মীবা নির্ল সেন, রজত সেন, ফণী নন্দী, সুবোধ 
চৌধুবী ও জীবন ঘোষাল ও সামরিক পোষাক ও অস্ত্রে সজ্জিত 
হলেন। প্রতোকেব কোমবে বিভলভার।. দলের অন্যতম নেতা 
অনস্ত সিংহ ও বৃটিশ আগ্রি জেনারেলের পোষাক পরলেন ছু" 
কাধের উপর ঝকমকে তারকা, ইগ্ডয়ান্‌ রিপাব্রিকান আমির 
মনোগ্রাম কর! নাম । আর পোষাকে পদাধিকারের নানা চিহ্ন ও 
পদক, কোমর ও বুকের উপর আড়া-আন্টি ভাবে ক্রস্বেন্ট আটা, 
মাথায় সুদৃশ্য পালক লাগানো সোণালী হেল্মেট। 

গণেশ ঘোষের পোষাক ফিল্ডমার্শালেব। জমকীলো৷ অপৃৰ 
রণ-বেশ। কোমরে তরবারির পরিবর্তে হাতে ফিল্ড মার্শালের 
ব্যাট । অপুরৰ মানিয়েছে তাকে । চোখে-মুখে বজ্কঠিন গ্রতিজ্ৰার 
স্পষ্ট ছাপ। প্রতিহিংসার আগুনে ছচোখ জ্বল জল করছিল। 

দলের প্রত্যেকেই সামরিক-পদ অনুযায়ী হউনিফর্মে সজ্জিত 
ছিল। শুধু মাত্র চোখ ধাঁধানো পোষাক নয়__দেশ-প্রেমে উদ্দ্ধ 
জাগ্রত চেতনার যেন এক একটি জ্বলন্ত প্রতিমূতি ! 

অভ্যার্থানের পরিকল্পণা অনুযায়ী প্রথমে আয়োজন সংবাদ- 
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সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বিকল করা। অন্যান্ত আক্রমণের কেন্দ্রগুলো 
আক্রান্ত হবার আগে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটির সমাধা কর! দরকার 
এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধান নেতা অস্থিকা চক্রবর্তী । 
মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন--“নৃতন বড় গাডিট আনন্দ চালাতে 
পারবে তো? গাড়িটির ট্রায়াল নিয়ে তার কি মনে হলো? 
সে চালায় ভাল কিন্তু গাড়িটির অনুপাতে সে যে খুব ছোট! 
অস্বিকা বাবুর মতট চাই, তিনি কি আনন্দের উপর নির্ভব 
করতে পারেন ?” 

উত্তরে অনন্ত সিংহ বললেন-__“আমি ট্রায়াল্‌ নিয়েছি । স্মানন্দের 
মোটর গাড়ী চালানোৰ পারদগিতায় আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
শাই। বড় গাড়ী হ'লেও গাড়িটির উপর আনন্দের পুরো দখল 
আছে। আমার মনে হয় অন্বিকাদা নিঃসন্দেহে তার দলটিকে 
নিয়ে আনন্দের গাড়িতে টেলিফোনভবন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে 
যেতে পারেন ।” 

অন্থিকা চক্রবর্তী তার মতামত জানালেন_-অনন্ত ঠিকই 
বলেছে। তার অভিমত শুনে আমবা সবাই আশ্বস্ত হয়েছি । কিন্তু 
যদি অনন্তের মত নাও শুনতাম তবুও আনন্দের গাডি চাঁলাবার 
দক্ষতা সম্পর্কে আমার মনে কোন প্রশ্ন উঠতো না।” 

আনন্দ গুপ্ত একজন স্কুলের ছাত্র_-বয়স মাত্র ষোল বৎসর । 
তার দাদ! দেবপ্রসাদ গুপ্ত একজন বিপ্লবী সৈনিক- বয়স মাত্র 
আঠার বংসর। আনন্দ বয়সে ছোট হ'লেও অসাধারণ সাহস ও 
নিষ্ঠা তার মধ্যে ছিল। তার উপর অগ্পিত প্রতিটি দায়িত্বে সে 
নিষ্ঠা ও দক্ষতার ছাপ রেখেছে। 

অশ্থিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কালী চক্রবর্তী, আনন্দ গুপ্ত ও 
আরও তিনজন কর্মী মোটর যোগে ঘড়ি ধরৈ রওনা দিল। 

পাহাড়তলী অন্ত্রাগার আক্রমণের জন্য সদলবলে রওনা হলেন 
লোকনাথ বল ও নির্মল সেন। রওনা হ'য়ে গেলেন গণেশ ঘোষ ও 
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অনস্ত সিংহের নেতৃত্বে আর একটি দল। একই সঙ্গে মাস্টারদাও 
তার অন্ুচরদের নিয়ে প্রস্তত। তরুণ বিপ্লবী নরেশ রায়ের নেতৃত্বে 
“ঈউরোপীয়ান্‌ ক্লাব আক্রমণের জন্য অপর দলটিও তৈরী । 

শহরের বিভিন্ন গোপন কেন্দ্র থেকে একই সময়ে বিপ্রবীবা 
নুটিশ শক্তির উপর ওচগড আঘাতের সঙ্কল্প নিয়ে সেদিন রাতের 
মন্ধকারে অভিযান শুরু করে। 

টেলিগ্রা২-অফিদ আক্রমণের কৌশল হিসাবে উত্তর দিকের 
নির্জন পথটি বেছে নেওয়া হয়েছিল; কারণ এই পথটি জনসাধারণের 
যাতায়াতের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ছু"টি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে 
টাল গেছে এই রাস্তা-পথটির নামণ্ড তাই কাটপাহাড বাস্তা। 
বান্তাব ছু'ধারে ছোট ছোট পাহাড় দাড়িয়ে আছে সারি দিয়ে 
প্রহবীৰ মতন। দক্ষিণের টিলার উপর টেলিফোন-ভবন এবং 
অন্যদিকে ফবে্টা্স অফিস ও কোয়ার্টার । 

আনন্দ গাড়ী নিয়ে এসে থামলো টিলার গায়ে । 

অতি দ্রুত দলটি উঠে গেল উপরে টেলিফোন-ভবনে | 

একজন অপাবেটর ছিল সামনে- নাম আহমছলা। প্র্যান 
অন্থ্যায়ী অস্থিকা চক্রবর্তী ছদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য এক 
গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে দীড়িয়ে পড়লেন। আর একজন দক্ষিণের 
বারান্দার দিকে সতর্কভাবে লক্ষ্য রেখেছে । আনন্দ টেলিফোন 
ঘরে সঙ্গীদের নিয়ে ঢুকে পড়লো। বুকের উপর রিভলবার ধরে 
দৃঢকণ্ঠে আদেশ দিল_হ্যাগুস্‌ আপ?। অপারেটর যেন ভূত 
দেখছে__ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক | মন্ত্রমুগ্ধের মত আসন ছেড়ে 
হাত তুলে দাড়িয়ে পড়লো । অন্যান্য অফিস কমীদের হাতও 
সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল হ'য়ে পড়ে। প্রাণের ভয়ে তারা থর থর 
করে কাপছে। 

ইতিমধো দমাদম্‌ হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগলো সুইচ বোঙের 
উপর। হাতুড়ির ঘায়ে সব ভেঙে গুড়িয়ে গেল। সুইচ বোর্ড 
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ভাঙ্গার পর পেট্রোল ঢেলে অফিস ঘরে অগুন জ্বালিয়ে দেওয়া 
হ'লো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো চট্টগ্রাম বিপ্লবী অভ্যুত্থানের 
প্রথম সাফল্যের অগ্নিশিখা। রাত্রির নিস্তন্ধতায় বুটিশরাজের 
যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তপে পরিণত হ'লো। 

কাজের এই উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার মধ্যেও কিন্তু তার! 
ন্ায়বিক ভারসাম্য হারায়নি। হাতে হাতে সব গুলীভন্তি রিভলবার 
কিন্তু উত্তেজনা বশে ভুলেও তারা কোন কর্মীর উপর বেপরোয়া 
হ'য়ে ওঠেনি । বিপ্লবীদের নীতি ছিল নিরীহ নিরন্তর দেশে 
মানুষের উপর কোন অন্যায় অত্যাচার না করা__সশম্ত্র আক্রমণের 
বিকদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যই শুধু গুলী করা নির্দেশ ছিল। দেশের 
মানুষ তাদের শক্র নয়_তারা বৃটিশের বেতনভ্ুক্‌ কর্মচারী মাত্র 
তাদের শক্র এ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ! 

ছু'মিনিটের মধোই কাজ শেষ। 

দ্রালেব নেতার সঙ্গে দ্রুত সবাই গাড়িব দিকে ছুটে চললো । 
যাঁওযার সময় তাঁবা! একটি গুলীর শব্দ পেলো ডেপুটি-ন্রপার- 
ন্টেণ্ডেট নিজেব ঘরের জানাল! দিয়ে গুলী ছুড়েছিলো। অশ্থিকা 
চক্রবর্তীও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলন। ছু'টো গুলীব আওয়াজ 
কাটা পাহাড়ের গায়ে গায়ে রাত্রিব মৌনতা ভঙ্গ করে টুকরো 
টুকবো হ'য়ে প্রতিধ্বনিতে মিলিয়ে গেল। বিনা রক্তপাতে চট্ট গ্রামকে 
সাবা ছুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা হো”ল- এটা কম বিস্ময় ও 
গৌরবের কথা নয়! 

এ ঘটনা সম্পর্কে টেলিগ্রাফ মাষ্টাব ৬/. 19. 77977) এর 
রিপোর্ট উদ্ধত করছি £ 

“প্রায় রাত দশটার সময় যখন আসি ডেগুটি-স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের 
কোয়ার্টার থেকে আমার কোয়ার্টারে ফিরে আসছিলাম তখন 
ঠেলিফৌন কক্ষ থেকে জিনিসপত্র ভাঙ্গার আওয়াজ আসছিল 
শুনতে পেলাম । কক্ষের পূর্বদিকের জানালা দিয়ে আমি দেখতে 
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পেলাম- পাঁচ-ছয়ুজন লোক (বাঙালী বলেই মনে হল) সজোরে 
একসঙ্গে বোর্ডে হাতুডির ঘা লাগাক্ছে। আমার আরও মনে হ'ল 
যে তারা সেই কক্ষের ঘত আসবাব পত্র সবকিছু ভে্গ চুরমাব 
করছে। বাইরে থেকে আমি হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম “কোন্‌ 
হ্যায়? কিন্তু কোন জবাঁবই পেলাম না। আমার মনে হ'ল 
একজন আমাকে লক্ষ্য করে গুলী ছু'ড়লো। আমি দৌড়ে ফিরে 
গেলাম ডেপুটি-সুপাবিন্পেণ্টের কোয়ার্টারে এবং তাকে জানালাম 
যে টেলিফোন কক্ষে কারা যেন ভাগুন লাগিয়ে দিয়েছে__তিনি 
যেন শীগগিবই তার বন্দুক নিয়ে বেবিয়ে আসেন । তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাই করলেন--কিস্ত ইতিমধ্যে এক্স্চেপ্ত কক্ষে বিরাট আকারে 
আগুন লেগে গিয়েছিল |” 

আর পরবর্তী মামলার রায়ে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট এ 
সম্বন্ধে ছিখেছেন £ 
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টেলিফোন-ভবনের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে অন্বিকা চক্রবর্তী সশস্ত্র 
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অভ্যুত্থানের প্রথম জয় ঘোষণা করে সঙ্গীদের নিয়ে গাড়ীতে 
স্টার্ট দিলেন। কাটা-পাহাড়ের রাস্তা ধরে সাফল্যের গৌরব ও 
উদ্দীপনায় তাদের গাড়ী ছুটে চলেছে দাম-পাড়া পুলিশ ব্যারাকের 
দিকে । ওয়াটার-ওয়ার্কস্‌ কম্পাউণ্ডের পাশ দিয়ে যাওয়া অদৃবে 
একটি উচু টিলা । তারই উপর সমতল-ভূমিতে এই পুলিশ লাইন। 
একটি গুরুত্বপুর্ণ সশস্ত্র বৃটিশ ঘাঁটি। 

অন্যদিকে আরেকটি দল গাড়ী নিয়ে ক্লাব ঘরের পাহাড়ের 
নীচের রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে । গাড়িতে বোঝাই 
আছে অনস্ত্রশস্্ব। গাড়ি খুব ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে-_এগিয়ে 
চলেছে এই গাঁড়ীকে ছায়ার মতন অন্ু-সবণ করে কৃষ্চুড়া গাছেব 
আডালে আড়ালে পায়ে-হাটা পাঁচ জনের এক সাহাযাকারী দল। 

গাড়িটি এসে থামলে। আক্রমণ স্থল থেকে দূরে একটি 
গোপন জায়গায় । 

কিছুক্ষণের মধ্যে ডজ. গাড়ি নিয়ে নির্মল মেন ও লোকনাথ 
বল এসে উপস্থিত হ'লেন। নিজাম পল্টনের বিস্তীর্ণ মাঠেব 
অন্ধকার ঠেলে অস্্রাগার আক্রমণকাঁরী দলেব পদাতিক বাহিনী 
সুসজ্জিত হ'য়ে এগিয়ে চলেছে । ইতিমধ্যে ছোট ছোট দলে 
বিভক্ত হ'য়ে আরও কয়েকটি দল পুলিশ-লাইনের প্রধান আক্রমণকারী 
দলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য অন্ধকারে ঝোপ-ঝাঁড ঠেলে 
অতিসন্তর্পণে এগিয়ে চললো । দশটার আগে পুলিশ-লাইনের 
খুব কাছে রাস্তার বাকে সবাইয়ের দেখা হবে প্ল্যান অনুযায়ী 
এই ঠিক আছে। 

গণেশ ঘোষের গাড়ী ঘড়ির কাটায় কাটায় ওয়াটার-ওয়ারকসের 
কাছে এসে পড়লো । গাড়ীর হেডলাইটে তারা দেখতে পেলেন 
মাস্টারদাকে- পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে একজন বডিগার্ডের সঙ্গে দাড়িয়ে 
অপেক্ষা করছেন । 

আপাদমস্তক সাদা পোষাকে তিনি সঙ্জিত। মাথায় সাদা 
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উষ্ধীষ-_তার ডানদিকে টাকার সাইজের উজ্জল ধাতু-নিমিত 
ভারতবধের প্রতীকচিহ্থ। গায়ে লম্বা সাদা খদ্দরের কোট-_বাদিকে 
বুকের উপর ভারতীয় গণতন্ত্র-বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার প্রেসিডেন্টের 
জন্য বিশেষভাবে নিমিত একটি উজ্জল পদক শোভা পাচ্ছে। 
তাস্ছাড়া ভেলভেটের উপর জরীর কাজ করা একটি ব্যাজও শোভা 
পাচ্ছে । পরণে ধুতি পায়ে সাদা কেডস্‌। তাৰ এই জমকালো পোষাকের 
মধ্যে তার স্বাভাবিক গাভীর আরও বেশী প্রকট হ'য়ে উঠেছে। 

মাস্টারদার পাশে গাড়ী এসে দাড়াতেই গণেশ ঘোষের 
কম্যাণ্ডে তার দলের ছ'জন সাবিবদ্ধভাবে দীডিয়ে মাস্টারদাকে 
সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানালো 

মাস্টারদা তভিবাদন গ্রহণ করে জিজ্ঞেস করলেন-__“দব 
ঠিক আছে?” 

গণেশ ঘোষ উত্তর দিলেন__“সব ঠিক আছে ।” 

তারপর তারা আবার গাড়ীতে উঠে বসলেন। নিজেদের 
অস্ত্রগুলো আবার চেক করে নিলেন। প্রতোকে নিজের নিজের 
রিভলবারের “সেফটিক্যাচ” খুলে নিয়ে একেবারে তৈরী হায়ে 
রইলেন। স্নায়বিক হূর্বলতার জন্য অনেকসময় দেখা গেছে 'আ্যাকশনে" 
কেউ কেউ “সেফ টিক্যাচ+ খুলে না গিয়ে ফায়ারের বার্থ চেষ্টা 
করে বিপদের সন্মুখীন হয়েছে । আবার কেউ কেউ “সেফ টিক্যাচ” 
না লাগিয়ে আক্রমণের পূর্বমুহূর্তে অনর্থ ঘটিয়েছে। 

এ প্রসঙ্গে অন্যতম নেতা অনস্ত সিংহের একটি বিবৃতি উদ্ধত 
করছি ঃ “বিপ্লবী যুবকদের যেমন অনেক সাহস ও বিক্রমের 
ইতিহাস আছে তেমনি আবার অনেক ভীরুতা ও ছূর্বলতারও 
শোচনীয় নজির দেখতে পাওয়া যায়। তাদের আক্রমণ ও 
আত্মরক্ষার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়নি বলে অনেকে বিভিন্ন 
ঘটনাস্থলে প্রয়োজনের অধিক বলপ্রয়োগ করেছে--এমন কি বিনা 
প্রয়োজনে তাদের হাত থেকে অসাবধানতা বশতঃ পিস্তলের গুলী 
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বেরিয়ে গেছে | --" যুবকের! একেবারে প্রথম যখন কোন সশস্ত্র 
আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে তখন তারা যতই সাহসী হোক ন! 
কেন, বদি আক্রমণ-কৌশলের বিশেষ শিক্ষা না থাকে তবে এক- 
প্রকার স্নায়বিক ছূর্বলতাঁয় তাদের আঙ্ুল *টি গারে স্থির থাকেনা 
17৬0111110111৩ টিগারে চাপ পড়ে অনর্থ ঘটায়। আমাদের 
নিজেদের সামান্য পূর্ব-অভিন্ঞতা ছিল বলে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার 
বিপ্লবী রণকৌশল কেবল যুদ্ধের কায়দায় না শিখিয়ে মনস্তাত্বিক ও 
দৈহিক কৌশলের সমন্বয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম । 
আমার এই অভিমত থেকে কেউ যদি অর্থ করেণ যে আধুনিক 
যুদ্ধে যে-প্রকার “কম্যাণ্ডো ট্রেনিং” বা “গেরিলা-ট্রেনিং” এর ব্যবস্থা 
আছে, সেই যুগে আমাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে যেরূপ 
সামান্য ট্রেনিং দিতে সমর্থ হই তা” বর্তমান কালের এই বিশেষ 
রণকৌশলের চাইতে শ্রেষ্ট, তা*হলে ভুল হবে।” 

টিলার উপর সদন্ত ওদ্ধত্যে নির্ভীক সান্্রী পাহারারত__খুব 
কাঁছে থেকেই তারা তা" লক্ষ্য করলেন। তার প্রতি পদক্ষেপেই 
কৃটিশ প্রভৃত্বের নির্লজ্জ দম্ত ফুটে উঠাছ। 

বিদ্যৎবেগে গাড়ী এসে থামলো! পুলিশ-লাইনের টিলার নীচে । 
পিছন পিছন ছুটে আসছে মাস্টারদার গাড়ী। প্রহরারত সান্ত্রীকে 
সতর্কতার কোন স্থযোগ না দিয়েই নিশেষে আক্রমণ করে গার্ডরুম 
দখল করার জন্য সান্ত্রীর উপর জোড়া জোড়া চোখ খুলে রাখলেন। 
রিভলবারের টিগারে হাতের তর্জনী চরম মুহুর্তের প্রতীক্ষায় প্রস্তত। 

গাড়ী থেকে তড়িংবেগে ভারা নেমে পজিশন নিলেন। 
সন্কটময় মুহুর্তে এক একটি মুহুর্তের মৃূল্যও অনেক। সময়ের 
মামান্ততম অপচয়েও মারাত্মক বিপধ্যয় ঘটে যেতে পারে। তার! 
টিল৷ বেষে দ্রুত উঠে যেতে লাগলেন। 

সাস্ত্রীর দৃষ্টি এড়ানে সম্ভব হয়নি। সে গাড়ী এসে থামতে 
দেখেছে, দেখলে! সামরিক পোষাকে সজ্জিত কয়েকজন লোককে 
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নামতে । কিন্তু তার মনে গভীর সন্দেহও দানা বাঁধতে পারছিল 
না। হয়ত সে সামরিক পোষাকে সজ্জিত দেখে নিজেদের লোকই 
ভেবেছিল । তাছাড়া গণেশ ঘোষ ও অনস্ত সিংহের উচ্চপদস্থ 
সামরিক অফিপারের পোষাক পর1 ছিল- সে হয়ত ভেবেছে 
উচ্চপদস্থ অফিসাররা পধ্যবেক্ষণে এসেছেন। আবার অসমস্ষে 
অপ্রত্যাশিত আগমন, অন্য পথে টিলা ধরা ওঠা ইত্যাদি কতকগুলো 
সংশয়জনক প্রশ্নও তাকে কিছুটা সন্দিপ্ধ করে তুলেছিল। 

সান্ত্রীর উপর তীক্ষ দৃষ্টি রেখে ভান হাতে ধরা রিভলবার 
পিছনে রেখে দ্রুত উঠছেন। সামনে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ_ 
পিছনে ধাপে ধাপে উঠছে বিধু ভট্রাচাধ্য, হরিপদ মহাজন, হিমাংশু 
সেন ও সরোজ গুহ। 

নান! প্রশ্ন ও সংশয়ের দোলায় যখন ছুলছিল সাস্ত্রী, ঠিক 
সেই মুহুর্তে সান্ত্রীর বুক লক্ষ্য করে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের 
রিভলবার গর্জে উঠল। মূলোৎপাটিত বৃক্ষেব মত সান্ত্রী মাটিতে 
লুটিয়ে পড়লো । 

অনিচ্ছা! সত্বেও আত্মরক্ষার জন্য বিপ্লবীদের এই হত্যা করতে 
হয়েছিল । অস্ত্রসঙ্জিত সান্ত্রীর কাছ থেকে যে কোন মুহুর্তে 
বিপদের গুরুতর আশঙ্কা। সাস্ত্রীর বন্দুক তুলে নিয়ে বিপ্লবী মুক্তি- 
যোদ্ধার পিস্তল থেকে গুলী ছুঁড়তে ছুড়তে অন্যান্ত রক্ষীদের 
এতটুকু প্রস্ততের অবকাশ না দিয়ে গার্রুমের উপর আক্রমণ 
করলো । এই অত্কিত আক্রমণে গার্ডরমের রক্ষীরা ভীত সম্থস্ত 
হ'য়ে ইতস্তত; পালিয়ে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হ'লো। 

ইতিমধ্যে মাস্টারদার নেতৃত্বে তার দল ও অপেক্ষ্যমান পদাতিক 
সহযোগী বাহিনী এসে যোগ দিল। পলাতক রক্ষীদের অস্ত্রশস্ত্র 
তারা তুলে নিলো । 

কণ্ঠে কে 'ইনক্লীব-জিন্দাবাদ' 49708 11৬৩ চ৪৮০1000, 
১০৬10 108 [00061019115 ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত 
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হ'য়ে উঠলো । মুত্যু গুলীর আওয়াজ, সমবেত কঠে-প্লোগানের 
পর শ্লোগান এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো। যে যেখানে 
পারলে! পালিয়ে আত্মরক্ষা করলো । পুলিশ-ব্যারাক গার্ড গৃন্ত হ'য়ে 
পড়ে রইলো । বড় বড় টর্চ লাইটের তীর আলোয় 81৫ জন 
পুলিশ-ব্যারাকের চারদিকে সতর্ক দৃ্টি রেখে পাহাবা দিতে লাগলো । 

এবার অস্ত্রাগারের ও ম্যাগাজিন ঘবেব তালা ভাঙ্গার পালা। 
ভালাও দরজ! ভাঙ্গার যাবতীয় যন্ত্রপাতি তাদের সঙ্গেই আছে। 
হাতুড়ি ও শাবলের দমাদম্‌ আঘাতে সব ভেঙ্গে চবমার হ'য়ে গেল। 
দ্ররজা-তালা ভাঙ্গার দারণ কর্কশ শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতা-ভেঙ্গে 
খান্‌ খান কবে দিল--পাহাঁড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি মাথা খুডে 
মরতে লাগলো । উন্মুক্ত দর্বজা দিয়ে মহা উল্লাসে তারা ঢুকে 
পডলেন-_-ভিতবে লাইন দিযে সাজানে। মাস্ষেটী, ও রিভলবাব। 

বিপ্লবীদের দবকার প্রচুব আগ্রেয়ান্ত্র, সংগ্রামের হাতিয়ার । 
সবাই গণেশ ঘোবেব কমা লাইন বেঁধে সামবিক কায়দায় 
দাড়িয়ে পড়লো । কয়েকজন প্রত্যেকের হাতে হাতে রিভলবার, 
মাস্কেটা, ও কাতুজি তুলে দিয়ে যেতে লাগলো । 

সরবারহ শেষ হলে ফিল্ড-মার্শাল গণেশ ঘোষ একটা উচু 
জায়গায় উঠে সবাইকে কি কবে মাক্ষেটে কার্তৃজ ভন্তি কবতে 
হয়, গুলী ছু'ডতে হয়, মান্বেটের নালী আটকে গেলে কি কবে 
তা" আবাব ঠিক করে নিতে হয়__কিভাবে বিপদেৰ মুখে শুয়ে 
পড়ে পজিশন নিয়ে মাস্ষেটি, ব্যবহার করতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে 
বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। 

প্রাথমিক বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেবার পর মুক্তিযোদ্ধাদের পবীক্ষা 
করবার জন্য গণেশ ঘোষ কম্যাণ্ড করলেন-_-.০৪৭ !” সবাই 
টোটা ভন্তি করে নিল! 411৮! নিমেষে তাবা উপরের দিকে 


লক্ষাস্থিব করলো। 
ততীয় কম্যাণ্ড দিলেন তিনি-__“[1€ !” একসঙ্গে পঞ্চাশটি 
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মাস্ষেটা, গর্জন করে উঠলো পৰ পর তিনবার__নিঝুম রাঁত টুকরো 
টিকবে হয়ে যেন ভেঙ্গে পড়তে লাগলো । 

অনেকের মনেই হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে-মাস্ষেটাব মত 
একটি অস্ত্রচালনা এত ন্বল্পকালের মধ্যে শিক্ষালাভ সম্ভব কি করে? 

এই প্রশ্েব পরিষ্কার উত্তব দিয়েছেন সংগ্রামের অন্যতম নায়ক 
জেঃ অনন্ত সিংহ “অনেক আগে থেকেই বন্দুকেব ক্যাটালগ 
থেকে ছবি দেখিয়ে তাদের খুব ভালো করে মাস্ষেটার ক্রিয়া- 
কৌশলেব বিষয়ও শেখানো হয়েছিল । তবু মাক্ষেটী, হাতে পাওয়াব 
পন প্র্যাকটিকালি (হাতেনাতে) ফায়াব কৃবতে তাদেব শেখানো 
হলো । চাব-পাচ মিনিটেব মধো খুব তাড়াতাটি এত জনকে 
একসপঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হলো । কিন্তু একটি আকসিডেন্টও 
হয়নি । সামবিক শিক্ষা-পদ্ধতিব যেরূপ ধাবা আছে ; তা" অনুসরণ 
কবলেও তিন মাসের কম সময়ে বাঁইফেল চালানো শিক্ষা দেওয়া 
সম্ভব নয। মিলিটারীতে শিক্ষাৰ সময় আ্যাকৃসিডেন্ট, থেকে বাচার 
জন্য নানাধবণেব সতর্কতামূলক ব্যবস্থার বিধান আছে । কাঁজেই 
পাঁচ-মিনিটের মধ্যে গণেশ যে-শিক্ষা তাদের দিয়েছিল, তার মধ্যে 
যে অনেক ক্রুটি ছিল সন্দেহ নেই। তবু বিনা আযকৃসিডেন্টে 
মোটামুটি ভাবে মাস্ষেটী, ব্যবহার ঘে তারা শিখেছিল, তার একমাত্র 
কারণ, অনেক আগে থেকেই বহুদিন ধারে তাবা ত্রীচলোডাব 
বন্দুক দিয়ে রিহর্সেল দিয়েছে এবং মাক্ষেটা, চালানোর বিষয়েও 
(02০01100411 অনেক কিছু শিখেছে।” 

পুলিশ-লাইন দখল করে হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হ'লো। 

মাস্টারদা হুকুম দিলেন-_-“বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক খুঁজে বের 
করে পুডিয়ে ফেল।” 

মাস্টাবদার আদেশে ইউনিয়ন জ্যাকের বহুয্ুৎসব হ'লো। 

মাস্টারদা আবাৰব আদেশ দিলেন_-“জাতীয় পতাকা তোল ।” 

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলো ছু'জন তরুণ বিপ্লবী সগবে। 
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সঙ্গে সঙ্গে বিউগল বেজে উঠলো ভাবগস্ভীর পরিবেশ স্থষ্টির জন্য) 
ফিল্ড-মার্শাল গণেশ ঘোষ কম্যাণ্ দিলেন__“££1৩ 1” তিনবার 
সশব্দে পঞ্চাশটি মাস্কেটা, আকাশ ফাটিয়ে গর্জে উঠলো। 
আবার বিউগলের সুরে সুরে কে কণ্ঠে ভেসে উঠলো-_ 
ইনক্লাব জিন্দাবাদ !' বন্দে মাতরম্‌! “সাস্রাজ্যবাদধবংস হোক !” 
অনুষ্ঠান শেষ হলে গণেশ ঘোষ অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিন ঘর 
ঘিরে পজিশন নিতে হুকুম দিলেন। অনুগামী সৈনিকেরা সঙ্গে 
সঙ্গে পজিশন নিয়ে শুয়ে পড়ে বাইরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন । 
সেই রাত্রের চাঞ্চল্যকর ঘটনার এক বিবৃতি উল্লেখ করছি। 
প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশ-লাইনের একজন কর্মচারী £ “আমার নাম সঙ্গীব 
চন্দ্র নাগ, আমি চট্টগ্রামের পুলিশ-লাইনের রিজার্ভ সাব-ইন্স পেক্টর | 
গত রাত্রিতে প্রায় ১০টার সময় আমি শুতে যাই। রাত প্র্রায় 
সাড়ে-দশটার সময় আমি হঠাৎ রিভলবারের ও বন্দুকের গুলীর 
আওয়াজ এবং বন্দে মাতরম্ঃ ধ্বনি শুনতে পেয়ে জেগে উঠি। 
আমি দরজা খুলে আমার কোয়ার্টারের সামনের বাবান্দায় এসে 
দেখতে পাই ৩।৪টি মোটর গাড়ী অস্ত্রাগারের সামনে দাড়িয়ে 
আছে এবং সেই সঙ্গেই দেখতে পেলাম অনেকগুলো টচ জ্বলছে ও 
প্রায় ৩০৪০ জন লোক অস্াগারের সামনে জড়ো হয়েছে । তারা 
গুলী ছুড়ছিল। অবস্থা দেখেই আমি বুঝলাম যে বিপ্লবীদল 
পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণ করেছে ।_স্থুতরাং আমি ছুটে পুলিশ 
ব্যারাকে গেলাম এবং পুলিশ বাহিনীর সবাইকে চেঁচিয়ে বললাম 
যে বিপ্লবীদল আমাদের অস্ত্রাগার আক্রমণ করেছে । তারা যেন 
তাদের সাধ্যমত উপায় অবলম্বন করে। আমি তারপর আমার 
এ্যাসিষ্টেন্ট, সাব-ইন্সপেক্টর প্রতুলচন্দ্র বডুয়াকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ 
স্থপাঁরিন্টেণ্ডেপ্টের বাংলোতে যাই এবং তাকে ও ডি, আই, জি,-কে 
(তিনিও তখন সেখানেই ছিলেন) সমস্ত পরিস্থিতি জানাই। 
পুলিশ মুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নির্দেশে আমি কোতোয়ালী পুলিশ স্টেশনে 
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যাই এবং সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে খবর দিই। তারপর 
আমি ডেপুটি পুলিশ-স্থপারিন্টেণ্ডেট ও গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেই্টর- 
কেও সংবাদ দিই । 

রাত প্রায় ১২-৩০ মিঃ সময় আমি, আবছুল-আজিম খাঁন 
(জনৈক পুলিশ কর্মচারী ), যোগেশ চন্দ্র দাস ( পুলিশ কর্মচাবী ) ও 
ডেপুটি-পুলিশ স্ুপারিন্টেণ্ডেন্ট: ৩৪ জন কনৃষ্টেবলকে নিয়ে এবং 
সঙ্গে ছটো মাক্ষেট নিয়ে পুলিশ-লাইনের কাছে গেলাম এবং গিয়ে 
দেখতে পেলাম বিপ্লবীরা তখনও প্রচণ্ডভাবে গুলী ছু'ড়ছে-_তাই 
আমব। তাদের কাছে যেতে পারলাম না। আমরা এক বস্তির 
ভিতর লুকিয়ে রইলাম । এই বস্তিটি অস্ত্রাগারের দক্ষিণে অবস্থিত । 
সেখান থেকে এনকিই্টদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম 1” 

খবর পেয়ে এ্যাসিষ্টেন্ট, স্ুপারিন্টেণ্ডণ্টে, মিঃ লুইস্‌ তার 
গার্দালীকে নিয়ে পিস্তল হাতে পুলিশ-লাইনের দিকে ছুটে এলেন । 
মার্দালীব কাধে বন্দুক । তারপর তাদের কী ছূর্দশায় নর্দমায় 
কাটাতে হয়েছিল তা” সরকারী তথা থেকেই জানা যায়। তথ্যে 
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লুইস্‌ সাহেব ভেবেছিলেন পুলিশেরা হয়ত অস্ত্রাগার পুনকদ্ধার 
করেছে-এত গুলী সব বিপ্লবীদের লক্ষ্য করেই ছুটছে । কারণ 
বিপ্রবীদের হাতে এত মাস্থেটী] ভাবতে পারেননি । তাই 
তিনি__-“আমরা পুলিশ__-গুলী ছুড়োনণ বলে নিধিদ্বে এগিয়ে যেতে 
চেয়েছিলেন ; কিন্ত ফল হলো উল্টো । গুলীর গতি হলো আরও 
তীব্র সংখ্যায় আরও অনেক বেশী। 

পুলিশ-লাইনে হেড. কোয়ার্টার বসাবার পর বিপ্লবীর। অত্যন্ত 
ংপবতার সঙ্গে চারিদিকে পাহারার ব্যবস্থা করলেন । টণ লাইটেব 
তীব্র আলো সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে ঘুরে ফিরছে। 

এমন সময় তারা দেখতে পেলেন দূরে হেড়লাইট জ্বালিয়ে 
ছুটে আসছে একটি গাড়ী। পাহারাদাররা সতর্ক হ'লো-_শক্তহাতে 
শিস্তল ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো । গাড়ী কাছে আসতেই 
একজন পাহারাদার হাকলো-_-ানঞ01 0৭ ০8 11ভাঘ)? 
গাঁডীর আলে! নিভলো । 

গাড়ীর আরোহীরা তাদেব পরিচয়ের সঙ্কেত দিলেন । 

না, শক্র নয়, স্বয়ং অন্বিক! চক্রবতী বিজয়বাতা নিয়ে সদলবলে 
কিরে এসেছেন। মহোল্লাসে বার বার কে কে জয়ধ্বনি ভেসে 
উঠলো-_“ইনক্লাব জিন্দাবাদ", সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক ।” 

মাস্টারদা এগিয়ে গিয়ে অন্বিকাদাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন, 
উৎকঠার সঙ্গে জিজ্দেদে করলেন--কেউ হতাহত হমনি তো? 

অন্থিকা চক্রবর্তী বল্লেন-_-কেউ-ই না বিন! বক্তপাঁতে টেলিফোন 
ভবন ধ্বংস করেছি। 

ঘটনার বিস্কৃত বিবরণ দিয়ে তারাও সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল ও 


ও 


রিভলবার নিয়ে অন্যান্যদের মত আক্রমণের ও আত্মরক্ষার জন্ত 
শুয়ে পড়ে পজিশন নিলেন। এখনও ছু'টো দলের কোন খবর 
ভারা পাননি । একদলে আছেন নরেশ রায়, ত্রিপুব1 সেন, মনোরঞ্জন 
সেন, অমরেজ্্র নন্দী, প্রভৃতি_তারা ইউরোগীয়ান্‌ ক্লাব ধ্বংস করতে 
গেছেন; আর অন্তদলে আছেন লোকনাথ বল, নির্মল সেন, রজভ 
সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী শাস্তি নাগ, ক্ষীরোদ ব্যানার্জী, 
নিতাই ঘোষ ও প্রভাস বল। তারা গেছেন অক্সিলিয়ারী ফোর্স 
আর্মারী আক্রমণ করতে। 

এক অজানা আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা তাদের ব্যাকুল করে 
তুলেছে। অধীর আগ্রহে তারা অপেক্ষা করে রয়েছেন_-এই 
বুঝি ওরা এসে গেল। শিরায় শিরায় উত্তেজনায়, বৃটিশের অত্যা- 
চারের প্রতিশোধের প্রতিহিংসায়, রক্তত্রোত বয়ে চলেছে। এ 
দ্বনিত পশুদের সঙ্গে অন্য কোন রকম আপোষ নেই__আপোষ 
শুধু রক্তের মোকাবিলায় । এই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের জীবনের 
তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে এই নির্মম সত্যটুকু উপলব্ধি করেছিলেন 
যে, হিংসার দ্বারাই হিংসাকে জয় করতে হ'বে। স্বাধীনতা সংগ্রামে 
দখলদাঁব সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কোন অহিংস সমাধান সম্ভব নয়, 
ভা হ'তে পারেনা । 
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এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম! এ সংগ্রাম সত্য ও ন্যায়ের 
সংগ্রাম ! ইতিহাসের পুনরারৃত্তি__ঠিক পুনরাবৃত্তি নয়, অতীতের 
কোন ঘটনার ভিন্নতর নিয়মে অনুরূপভাবে নিষ্পন্ন হওয়া। ইহা 
স্বাভাবিক । অবস্থা এবং এঁতিহাসিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যে ঘটন। 
প্রবাহিত হ'য়ে থাকে । দেশপ্রেমের প্রেরণা সশস্ত্রভাবে সংহত 
হয়েছিল একদিন হল্দিঘাটের পার্বত্য প্রদেশে । দেশরক্ষার ও 
দেশপ্রেমের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও রণক্ষেত্রে তাদের পরিণামের চিত্র 
ইতিহাসের পাতায় আরও আছে কিন্তু প্রকৃতিতে হল্দিঘাট হ'য়েও 
ত।” হুবহু হল্দিঘাটের প্রতিচ্ছবি বলতে পারিনা। দেখা গিয়েছে 
যে, সংখ্যাবলে ও অস্ত্রবলে বিপুলত। না থাকলেও মুক্তিযোদ্ধারা 
বিপুল সংখ্যক ও শক্তিশালী শত্রপক্ষকে পর্য্যদস্ত করেছে । আগেও 
বলেছি সংখ্যাবলই সংগ্রামের বড় সহায় নয়, বীরত্ব ও আত্মবিসর্জনের 
আকুতি অসাধ্য-সাধনের ইতিহাস স্থষ্টি করে। দেশপ্রেমের প্রেরণার 
কথা বাদ দিয়ে যুদ্ধের তথ্য ও জয়-পরাজয়ের সত্যাসত্যের উপর 
এই বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উত্তর- 
আফ্রিকার রণাঙ্গণের চিত্র তুলে ধরে আমরা দেখতে পাই, মুসোলিনীর 
বিরাট বাহিনী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে স্জিত হয়েও বিপক্ষের সংখ্যা- 
লঘিষ্ট কয়েকটি ব্রিগেডের আক্রমণে খুব সহজেই বিপধ্যস্ত ও 
পরাভূত হয়েছিল। আকারে প্রকারে বিশাল হলেও মুসোলিনীর 
বাহিনী যেন কাঠের সেপাই বাহিনীর-মত অপদার্থতার জণ্ধালের 
নিষ্ষরুণ চেহার! নিয়ে রণাঙ্গণে ধরাশায়ী হ'য়েছিল। 

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের দিকে একবার তাকিয়ে দেখি। 
সেদিন আকাশে মেঘের ঘনঘটা । বর্ষা শুরু । মোগলবাহিনীর 
সেনাপতি শায়েস্তা খাঁর অধীনে বর্ধাশেষের অপেক্ষায় শিবিরে 
দিনযাপন করছে। বর্ষা শেষ হ'লেই তারা দেশপ্রেমিক বীর যোছ্ধ। 
শিবাজীর ছুর্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে । কিন্তু শায়েস্তা খার সে 
আশ! পূর্ণ হয়নি। বর্ধার আকাশে বিছ্যাতের চকিত চমকের মত 


৮৩ 


শিবাজীর সামান্য সংখ্যক সেনাবলের আকম্মিক আক্রমণে শায়েস্তা খা 
নিজেই শায়েস্তা হ'লেন। তার শিবির ছিন্নভিন্ন হলো। আকারে 
প্রকারে সামরিক চণ্ডতা হিংসাশ্রয়ী না হ'য়ে পারেনা, কিন্তু তাদের 
ভীরু হৃদ্পিণ্ডে পরাভবের ভয় প্রবল। শায়েস্তা খার সশস্ত্র সখ্যাবল 
নির্বল হ'য়ে ভয়ানক পরিণামে পরিণত হলো। 

এই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণে বৃটিশ সামরিক ওদ্ধতোব 
মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে । শুরু নয়, শেষও নয়, আজকের এই 
প্রস্তুতি, পরাধীনতার বন্ধনমোচনে মুক্তির যে সংগ্রাম তা” সেই 
শেষ পরিণামের শুরু ! 

একটি বেকী-অষ্টিন্‌ ,সন্কেত ধ্নি দিতে দিতে এসে থামলো । 
ধীর ও মন্থর গতিতে হেঁটে আসছে গাড়ী থেকে নেমে পাঁচজন__ 
নরেশ রায়ের নেতৃত্বে তার দল ফিরে এসেছে। কিন্তু তাদের 
মুখে বিজয়ের উল্লাম কই? এত মর্মাহত, এত বিমর্ষ কেন তারা? 
পুলিশ-লাইন বিজয়ীদের সাধিক জয়ের উৎসবে তারা এত নিরাশ 
এত ম্লান কেন? 

মাস্টাবদা জিজ্ঞেন করেলেন, “নরেশ, কি ব্যাপার? কি 
হয়েছে?” নরেশ-“আমরা দৈহিক সুস্থ, কিন্তু ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে 
এসেছি।” মাস্টাবদা হতাশ হ'য়ে পড়লেন । ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ব 
করলেন-_-“বার্থ হ'য়ে শেষ পধ্যন্ত ফিরে এলে? সব খুলে বল 
কি হয়েছে!” 

নরেশ সব ঘটনা বলতে লাগলো-“আমরা অতি সন্তর্পণে 
ইউরোপীয়ান ক্লাবঘরের কাছে গিয়ে পৌছালাম। প্রত্যেকেই 
পিস্তল, বোমা, কুডুল ইত্যাদি নিয়ে অতফিতে আক্রমণের উদ্দেশ্যে 
ঝটিকাবেগে বিভিন্ন দরজা দিয়ে হলঘরে ঢুকে পড়ি__কিন্তু আশ্চর্যা ! 
হলঘর একেবারে শুন্য ! ছুটে পাশের ঘরগুলোতে গিয়ে ঢুকলাম, 
কিন্ত সেখানেও একই দৃশ্য ! কামরার পর কামরা তন্ন তন্ন করে 
খুঁজ্রেও একজন সাহেবকেও পেলাম না। সামান্ত কয়েকজন বেয়ার! 
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ছিল। তাদের আশ্বাস দিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম-_ 
সাহেবরা সব সাড়ে আটটা_নটার মধ্যে বাড়ী চলে গেছে। 
প্রতিশোধ নিতে পারলাম না, মাস্টারদ1 1৮ 

মাস্টারদাঁ_“শহর আমাদের দখলে, প্রতিশোধ আমরা নেবোই ।” 

এই ভয়াবহ রাত্রিতে পুলিশ-লাইনে একজনকে দ্রুত পা! ফেলে 
আসতে দেখা গেল। পরণে সামরিক পোষাক । কাছে আসতেই 
একজন রক্ষী হুকুম দিল-_-7৪] 1 [791705 071৮ হাত তুলে 
আগন্তক উত্তর দিল_-“আমি কালী।” একজন বিশ্বস্ত বিপ্লবী । 
গোঁসাই ভাঙ্গার কালীকিন্কর দে। কালীকিস্করকে দূর দূর গ্রামে 
মাস্টারদা পাঠিয়েছিলেন ।__ক্ষীবোদ মোহন, অর্ধেন্দু দত্ত ও প্রফুল্ল 
মল্লিকের কাছে রাত্রে এই বার্তা দিয়ে যে তারা যেন রাত আটটার 
পরিবর্তে রাত দশটার পর নির্দিষ্ট প্রচাবপত্রগুলো বিলি করে। 
কালীকিঙ্করকে মাস্টারদা খুব বিশ্বাস করতেন। কাঁজের ভার 
দিয়ে তাঁকে পাঠাবার সময় তিনি যে উক্তি করেছিলেন তা" থেকে 
এ ধারণা স্পষ্ট হয়। 

তিনি বলেছিলেন_-:“দেখ কালী! তোমার উপর কতখানি 
গুরুতর দায়িত্ব দিলাম । তুমি ইচ্ছে করলে বিশ্বাসঘাতকতা করতে 
পার, আবার আাকশনে যাওয়ার মুখে যদি মনে ভয় হয়, তবে 
এই যে তুমি যাচ্ছ, আর ফিরে নাও আসতে পার। যাই করন! 
কেন- বিশ্বাসঘাতকতা নিশ্চয়ই তুমি করবেনা--এ বিশ্বাস আমার 
আছে। ভরস! করি তুমি আমার এই বিশ্বাসের অবমানন] করবে না। 
আরও বিশ্বাস করি, তুমি সময়মত ফিরে আসবে ।” 

হ্যা, কালীকি্কব মাস্টারদার আবস্থার মধাদ। অক্ষুপ্ন রেখেছিল । 
জীবনের বিচিত্র ঝুঁকি নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম থেকে গ্রামে 
বিশ্বস্ত অনুচরের মত তার সর্বাধিনায়কের নির্দেশ পৌছে দিয়ে 
আবার ফিরে এসেছিল । তাই দেখে মাস্টারদার খুশির অস্ত ছিলনা । 
সবাইয়ের বিজয় গৌরবে সেও অংশ নিল। 
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পুলিশ-লাইন দখল করার পর প্রায় আধ-ঘণ্টা সময় কেটে 
গেছে। অনস্তঃসিংহ ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে যখন পুলিশ 
লাইন আক্রান্ত হয় ঠিক সেই সময়ে লোকনাথ বল ও নির্মল 
সেনের নেতৃত্বে অকৃসিলিয়ারী আর্মীরী আক্রান্ত হয়েছিল। রাত 
দশটার পর ডজ. গাড়ী নিয়ে লোকনাথ বল এসে থামলেন 
অস্্াগারের সামনে । সঙ্গে আরও পাঁচজন সশন্ত্র সহযোদ্ধা । 

পাহারারত সিপাহী হাক দিল-_হল্ট,! 

গাড়ীর ভিতর থেকে একজন জবাব দিল-_ফ্রেগ্জ্। 

তারপর লোকনাথ বল নামলেন__গায়ে উচ্চপদস্থ সামরিক 
অফিসারের পোষাক । সঙ্গে সঙ্গে অন্ত সবাই গাড়ী থেকে নেমে 
তাকে দ্যালুট” করলো | দূর থেকে প্রহরী তা' দেখে নিঃসন্দেহ 
হ'লো৷ যে নিশ্চয়ই কোন অফিসার ইন্স্পেক্শনে এসেছেন । 

॥ কাছে আসতেই সিপাহী দারুণভাবে লোকনাথ বলকে 'স্যালুট' 
ঠকে দিল। কিন্ত তাকে হতচকিত করে দিয়ে জেনারেল বলের 
পিস্তল থেকে গুলী ছুটে এসে তার বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। 
বারান্দার উপর সশব্দে লুটিয়ে পড়লো সিপাই-এব রক্তাক্ত দ্েহ। 
ফায়ারের আদেশ পেয়ে বিপ্রবীরা মুহুর্মৃহু গুলী ছুড়ে যেতে লাগলো । 
অস্থাগারের প্রহরারত সিপাইরা মুহুর্তে যে যেদিকে পারে ছুটে 
পালিয়ে গেল। অন্ত্রাগার রক্ষার চেয়ে প্রাণরক্ষার তাগিদ তাদের 
কাছে বেশী। 

ইংরেজের সুরক্ষিত অন্ত্রাগার কয়েকমিনিটের মধ্োই বিপ্লবীর। 
দখল করে নিলো । কিছুক্ষণের মধ্যেই অনন্ত সিংহের সঙ্গে হিমাংশু 
ও মনোরঞ্জন সেন, হরিগোপাল বল (টেগরা ) এসে হাজির হ'লো 
অন্ত্রাগারের কাছে। তাদের বুঝতে অন্ুুবিধা হলোন। যে অস্ত্রাগারের 
সবকিছু অধিকৃত। গাড়ী থেকে তার! এগিয়ে যেতে লাগলে! । 
লোকনাথ বল চীৎকার করে উঠলেন--৬71০ ০০0৩১ 00616? 

অনন্ত সিংহ উত্তর দিলেন. 91851) &70. 0105 0810 ” 
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লোকনাথ বল আবার বললেন হুশিয়ারী দিয়ে“ 
22] 06 20৬19 58019 975 10101089 05615. বা5 005 
9105 00801. 01 ০: 1৩66 প্রাণে 10110 05. 

অস্ত্রাগার দখল করে তার সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করলেন 
চারদিকে । গুলীর আওয়াজ শুনে অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী 
সার্জে্ট মেজর ফ্যারেল্‌ তাঁর কোয়ার্টীর থেকে দ্রুত ছুটে বেরিয়ে 
এলেন অস্ত্রাগারের দিকে । একজন রক্ষী “হপ্ট* বলতেই ফ্যারেল্‌ 
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ততোধিক গ্রুত আবার কোয়ার্টারের দিকে 
ছুটলেন। বুঝলেন অস্ত্রাগারে তার বেতনভুূক্‌ প্রহরীরা নেই। 
তার মাথায় সব গোলমাল ঠেকতে লাগলে! । 

সাহেব পুনরায় রিভলবার হাতে ছুটে আসতে লাগলো । 
কিন্ত শেষ পধ্যন্ত এসে আর পেছাতে পারলো না। কয়েক পা-র 
ব্যবধানেই গুলী খেয়ে পড়ে গেলো । তার স্ত্রীর কাছে অনুরোধ 
গেল-__410911108 1 108101105 1 21000৩ 00 0)৩ 00110০৩, 

ছু'শ বছরের ন্বশংসতার চরম প্রতিশোধ সাম্রাজ্যবাদী অত্যা- 
চারীদের রক্তের খণ রক্তেই পরিশোধ! এই দৃশ্ট দেখে ফ্যারেল্‌- 
পত্তী তাদের পরিবারের অন্যদের প্রাণভিক্ষা করে সকরুণ আর্তনাদে 
আকুতি জানালো । 

লোকনাথ বল দৃট়ভাবে বললেন__- 5089 10 10016 ০0106 
015৮-01)5 ০0৩ ৪1০ 5৪66৮ 

অস্ত্রাগারের দরজা ভেঙ্গে এবার অন্ত্রাদি সংগ্রহ করতে হ'বে। 
সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন কাতুরজের। কারণ সিপাইদের কাছ 
থেকে পাওয়া কিছু রাইফেল্‌ তাদের আছে, কিন্তু কাতুঁজ সব 
ফুরিয়ে গেছে। আরও বড় রকমের বিপর্যয় রুখতে হ'লে প্রচুর 
কাতু্জ প্রয়োজন__প্রয়োজন আরও আগ্নেয়াস্্র। দরজা ভাঙ্গতে 
তাদের খুব বেগ পেতে হ'লো। বৃটিশ অস্ত্রাগারের দরজা সহজেই 
ভাঙ্গা যাবে একথা ভাবা যায় না। 
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পর পর ছুটি দরজা ভাঙ্গতে পারলে অস্ত্রাগারে তবেই 
অনুপ্রবেশ সম্ভব হবে, অন্যথায় ব্যর্থ মনোরথ নিয়ে ফি:ব থেতে 
সহবে। প্রথম দরজ। হাতুড়ি-শাবলের আঘাতে ভাঙ্গা গেল না। 
শেষ পর্যন্ত দরজার হাতলের সঙ্গে মোটা দড়ি বেঁধে তা ডজ. 
গাঁড়ীটির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হ'লো । 

মাখন ঘোষাল গাড়ীতে ষ্রার্ট দিল-_দারুণ উৎসাহভরা মুহুর্ত! 
কৌতুহল ও উদ্দীপনা নিয়ে সবাই দরজার দিকে নিম্পলকে তাকিয়ে 
আছে-_কি হয়, কি হয়! মাখন ঘোষাল আরও একটু চাপ দিল 
স্পিডোমিটারে। তারপর মাত্র কয়েক মুহূত ! চটাং করে খুলে 
ছু'ফাক হ'য়ে গেল দৃঢ় লৌহ-কপাট । 

আরও একটি দরজা । ভিতর দিকে পাল্লা খোলা যায় এই 
দ্রজাটির। বোণ্টের এই দরজ] যেন উপহাসের চ্যালেঞ্জ নিয়ে দাড়িয়ে 
রইলো। ভিতরে থরে থরে সাজানো আত্মি-রাইফেল্‌। নীচে 
একটি করে বাকৃসো বস্মনো-বৌধহয় কাতুর্জ ভন্তি আছে। 
আঁলতারাকের উপর ছুটো বড় বড় তাল! ঝুলছে। বিপ্লবীদের 
সমস্ত শক্তিকে যেন বিদ্রুপ করে পাঞ্জা লড়ার আহ্বান জানাচ্ছে । 
এই চ্যালেঞ্জের কাছে বিপ্লবীবা কিছুতেই আত্মসমর্পণ করতে রাজী 
নয়। তাল! ভাঙ্গার যন্ত্রপাতি নাই-বা কাধ্যকরী হলো] দোর্দও 
প্রতাপ বৃটিশ-শক্তিকে যারা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সাফল্যের পর সাফল্যের 
জয়মাল্য লাভ করেছে, যারা স্বকঠিন আঘাতে বৃটিশের মেরুদণ্ড 
ভাঙ্গবার জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের শক্তির কাছে এই সামান্থা 
ভাল! বাধা হয়ে দাড়াবে! 

রাইফেল চাই-_কার্তুজ চাই-কোন বাধাই তাদের রুখতে 
পারবে না। অসম্ভবের ফাদে তারা পা দিতে রাজী নয়। 4[0009551- 
015 15 005 জ/01:0 0০010 11) 00৩ 01001012981 01 69০19," 

লোকনাথ বল রজত সেনকে ডাকলেন__চল রজত, একসঙ্গে 
আমর! শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুটে গিয়ে ধাকা মারি।” 


৮৮ 


সকলের একযোগে তীত্র ধাকার মোকাবিল। বৃটিশ আর্মারীর 
লৌহ-কপাট করতে পারলো না। ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে সবেগে হু 
পাল্লা খুলে গিয়ে ছু” দেওয়ালে ঘা” খেয়ে আবার ফিরে এলো । 

অবিশ্বীস্ত ঘটন। কিন্ত অতি সত্য । 

অসম্ভব কি? তাদের রক্তআোতে বইছে সংগ্রামের তীব্র 
অগ্রিধারা! দেশপ্রেম অমিতশক্তিন অধিকারী করেছে তাদের। 
এ যেন এক এশ্বরিক শক্তি তাদের আশ্রয় করে বলীয়ান করে 
তুলেছে। 

এতদিনে তাদের সাধনার ধন মিললো । তাদের এতদিনের 
স্বপ্ন সার্থক হত চলেছে। রাইফেল, রিভলবাব ও লুইস্গান__ 
যত প্রয়োজন ছিল তারা তুলে নিলেন। মহানন্দে কাতুজ ভেবে 
সবাই নীচে বসানে। বাকৃসগুলো তুলে খুলে সব বোকা বনে গেল। 
সব ফাকা । বাক্সগুলোতে কাতুঁজের পরিবর্তে ছিল ক্রুস্বেন্ট, 
হাভারস্তাক্‌ প্রভৃতি । হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো সবাই। আর্মারী 
ও ম্যাগাজিন যে সামরিক রীতি অনুসারে এক জায়গায় কখনগু 
থাকেনা_এ বিষয়টা বিপ্লবীদের অজানা ছিল। 

স্থৃতরাং কাতুঁজের অভাবে এই বিশেষ ধরণের সামরিক 
অস্ত্রাি কাজে লাগানো সম্ভব হ'লে না। হতাশায় অবসাদে 
সবাই ভেঙ্গে পড়লো । এমনি সময় সার্জেণ্ট, ব্লযাবার্ণ” কলেন্‌ ও 
আরও ছু'জন জাহাজের সামরিক অফিসার ঘটনাস্থলে এসে পড়লো । 
তারা ফিবছে স্ষৃতির নেশা নিয়ে। আর্মারীর মধ্যে অপরিচিত 
লোকের আনাগোনা ও চীৎকার শুনে তাদের মনে সন্দেহের 
উদ্রেক হ'লো। 

নেশায় জড়িয়ে জড়িয়ে ব্লার্কবার্ণ চীৎকার কবে জিজ্ৰেস করলো-_ 
৬/1)0 215 50০1 ৬7080 4০ ০0 ৮৮৪0৮?” 

সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের প্রশ্নের জবাব ছুটলে। গুলীর মুখে । 

বেগতিক অবস্থা! দেখে সাহেবদের নেশা ছুটে গেল। ব্রার্কবার্ণ 


৮০৯ 


তার সঙ্গীদের ডাক দিয়েই ছুট দিলো প্রাণপণে । কলেন্‌ দিশাহারা 
হ'য়ে পড়লো । তার দিকে আরও কয়েকটা গুলী বর্ধিত হওয়ায় 
সাহেব গড়াতে গড়াতে ঝোপের আড়ালে ভাগ্যের উপর নির্ভর 
করে মরার মতন পড়ে রইলো । কোমরে তার একটা গ্ুলীও 
লেগেছে। অসহা যন্ত্রণাকে চেপে পড়ে রইলো সেখানে সুযোগের 
অপেক্ষায় । 

একটু পরেই সার্জেণ্ট মোর্শেদ এনে হাঁজির। আশর্মারীর 
দিকে অগ্রসর হ'তেই ছৃ'জন রক্ষী হাত তুলতে নির্দেশ দিল। 
মোর্শেদ ভেবেছিলেন বোধ হয় তারা মজা কর:হ। তাই বিরক্ত 
হ'য়ে বললেন_-“এই গাধারা, কি হচ্ছে?” 

কিন্তু তৎক্ষণাৎ কঠিন স্বরে রক্ষীরা পুনরাদেশ দিতেই সে 
ঘাবড়ে গিয়ে হাত তুললো । কিন্ত কি ব্যাপার? লোকনাথ বলকে 
দেখে মোর্শেদের মনে হয়েছিল ক্যাপটেন্‌ টেট। কিন্ত এখন 
তারই মুখে মোর্শেদকে গুলী করার আদেশ শুনে রীতিমত ঘাবড়ে 
গিয়ে মোর্শেদ নিমেষে কৌশলে ছুট দিলো । কোন রকমে উপস্থিত 
বুদ্ধির ফলে আত্মরক্ষা করলো । এতক্ষণে মোরশেদ বুঝতে পারলো 
আর্মারী এখন কাদের দখলে । ক্যাপটেন টেটের মত দেখতে স্বয়ং 
লোকনাথ বল। 

এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি মামলায় জজের কাছে__যে বিবৃতি 
দিয়েছিলেন তা” উল্লেখযোগ্য £_ 
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বিপ্লবীদের পদদলিত আজ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শক্তির দস্ত 
এই আর্জাবী। শক্রর প্রধান সামবিক ঘট বিপ্রবীসেনাদের দখলে । 

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ক্যাপটেন্‌ টেট একটি ছোট দল নিয়ে 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। এসেই বীরদর্পে চীৎকার ক'রে 
জিক্ছেস করলেন_-্টুম লোগ. কোন্‌ হায়?” 

প্রত্যুন্তরে লোকনাথ বল বললেন-_-171510 1700 ৪ 5050 
£010)61--]1 ৮111] 51)00€ ০000. 

ক্যাপটেন্‌ টেট “নেটিভ$ এর হুকুম মানতে রাজী নয়। 
ইংবেজবা বাঙালীদের হুকুম তামিল করতে অভ্যস্ত নয়। দীর্ঘকাল 
ধরে ওবা আমাদের হুকুমের দাস করে রেখেছে । --অত্াচার 


৯২ 


নিগীড়ানেব নিম্পেষণে আমাদের অস্থিসার করে দিয়েছে, ভেঙ্গে 
দিয়েছে মাথা তুলে দীড়িয়ে ওঠার সাহস। তাইতো ইংবেজ 
কর্মচারীব এত দস্ত। 

ব্যঙ্গ করে বলে উঠলো ক্যাঃ টেট-__1741 বাঙ্গালী বৃত্ত!” 

জেঃ বলেব অপমানে সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাপতে লাগলো । 
তিনি চীংকাঁর করে তাৰ সৈনিকদেব নির্দেশ দিলেন__-“056 15৭45 
৮710) 10017001095. ৪8%--6021109571006--0178106 1 

এই দৃপ্ত আদেশের ধ্বনি শুনে সাহেবেব মাথা ঘুরে যাবার 
উপক্রম । বলে কি? বাঙ্গালী “নেটিভ-দের এত ম্পর্ধ। ইংরেজের 
বিকদ্ধে আক্রমণের আদেশ ! 

সাহেবকে আর ভাবতে হ'লোনা__কয়েকটা *গুলীর আওয়াজ 
হ'তেই এই বীরপুঙ্গবের আত্মাবাম খাচা ছেড়ে যাবার উপক্রম । 
এত দন্ত, এত বিক্রম, অহঙ্কার ভয়ে কর্পুবের মত তৎক্ষণাৎ উড়ে 
যেন শুন্যে মিলিয়ে গেল! কাঠ টেট তার সাঙ্গপাঙ্জদের নিয়ে 
পড়ি কি মবি' কবে দে ছুটু। 

খানিক বাদেই বিপ্লবী একজন প্রহরী লক্ষ্য কবলেন দুবে__ 
জোরালে! হেডলাইট জ্বালিয়ে একখাঁনা মোটর তীব্রগতিতে ছুটে 
আপছে। আসছে এই আর্মীবীর দিকেই । সকলেই সতর্ক হ'য়ে 
গেল। জেঃ বল তৎক্ষণাৎ একটি টেকনিক্যাল পজিশন নিয়ে 
দাড়িয়ে পড়লেন। 

গাড়ী কাছে আসতেই রক্ষী হাক দিল_-“৬/1)০ ০০763 
(15615) [709] 1% 

গাঁড়ীর ভিতর থেকে উত্তর ভেসে এলো-_-ফ্রেণ্ডস্।' 

তারপর স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট উইল্কিন্সন্‌ জেঃ বলকে ক্যাপটেন্‌ 
টেট মনে করে সোতসাহে এগিয়ে যেতে লাগলেন। জেঃ বল 
গাড়ী দেখেই চিনেছিলন ম্যাজিষ্ট্রেটে এসেছেন। আর দেরী না 
ক'রেই কয়েক রাউগ্ড গুলী বর্ষণ করলেন গাড়ীর উপব। উইল্কিন্সন 


॥ ৪১ 


বিপদ বুঝে তরিতগতিতে ছুটে গাড়ীর আড়ালে গিয়ে দাড়ালেন । 
তারপর অতি সন্তর্পণে বুকে হেটে নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে প্রাণ 
বাঁচালেন । 

তার আর্দালি নিহত হ'লো, নিহত হ'লে কনষ্টেবল জরাসিন্ধু 
বড়ুয়া আব আহত হ'লো ড্রাইভার বীরমন থাপা। উইল্কিন্সন্‌ 
অতি তৎপরতায় সাফল্যের সঙ্গে পলায়ন করে ছুটলেন ্টেশনের 
দিকে কর্তব্যে অটল থেকে । সেখানে গিয়ে তিনি ওয়ারলেসে 
বিভিন্ন জায়গায় সংবাদ পাঠালেন । 

গাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করা হোল। এত পরিশ্রম এত 
বিপদের ঝুঁকি কিন্তু পুরোপুরি সফলকাম হলো না কাতুঁজহীন 
অস্ত্রাদি শক্রর বিরুদ্ধে নিপ্প্রাণ নিরর্থক । শক্তিশালী ইংরেজ-শক্তির 
বিরুদ্ধে উপযুক্ত অস্ত্র বাতিবেকে কোন সুদৃঢ় প্রতিরোধের ব্যহ 
রচনা করা সম্ভব নয়। লে'কনাথ বলের আদেশে অস্ত্রাগারে 
পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হ'লে।। সাআ্াজাবাদের 
দস্ত বিপ্লবের আগুনে জ্বলে পুড়ে ভন্মে পরিণত হতে লাগলো । 
বিপ্লবী স্কোয়াড আশা হতাশায় ভরা মন নিয়ে তাদের গাড়ীতে 
এসে বসলেন। তারপর আর্মারী ছাড়িয়ে ছু'টি গাড়ী পুলিশ-লাইনের 
দিকে ছুটে চললো । 

এদ্দিকে চট্টগ্রামের এই বিদ্রোহী বাহিনী যখন অস্ত্রাগার দখল 
করছিল, তখন অন্যদিকে রেলওয়ে-ধ্বংসকারী আর একটি দল শহর 
থেকে প্রায় ৪* মাইল দূরে ধুম ষ্টেশনে একখানি মাল গাড়ীকে 
লাইনচ্যুত করে। লাঙ্গলকোটে টেলিগ্রাফের বিস্তীর্ণ এলাকায় 
তার কেটে সংযোগ ব্যবস্থা আরও বিপধ্যস্ত করে দেয়। বিভিন্ন 
এলাকায় ফিস্প্লেটের সারি সরিয়ে ফেলে । তিনটি কিস্প্লেট, সমস্ত 
ডগস্পাইক্‌ অপসারিত করে তারা মেলট্রেণের গতিরোধ করে 
দেয়। ফলে নানাস্থানে প্রশাসনিক সংযোগ ব্যবস্থায় বিশ্ব 'ঘটে। 

রাত বারটা। পাহাড়ের গ! ধরে ছু'টি গাড়ী স্বাভাবিক গতিতে 
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চলেছে। নিস্তব্ধ নির্জন জনপথ । শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়াবার জন্য 
গাড়ীর হেডলাইট, নেভানো ছিল। দেখতে দেখতে তারা পুলিশ- 
লাইনের কাছে এসে থামলেন। সকলে মিলে একত্রে বিজয়োল্লাসে 
মুহুর্মুই জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। তারপর মাস্টারদা সব খবর. 
জিজ্ঞেস করতে লাগলেন । 

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে একটিও কাতৃ্জ পাওয়া যায়নি শুনে 
তিনি আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলেন_-“তা কি করে সম্ভব? লুইসগান, 
ম্যাগাঁজিন রাইফেল অকেজো! হয়ে থাকবে ?” 

তার কপালে চিন্তা ও হতাশার রেখা ফুটে উঠলো । পুলিশ- 
লাইন থেকেও পূর্বের সংগৃহীত কাতুজই ভরসা করে লড়াই 
করতে হবে! 

অস্থিক চক্রবর্তী হতাশায় প্রশ্ন করলেন_-“তা” হলে এখন 
উপায়? লুইস্গাঁন, ম্যাগাজিন রাইফেল ছাড়া আমরা কতক্ষণ 
লড়তে পারবো ?” 

চিন্তাব ছায়া গণেশদার মুখেও চিন্তা সকলের। 

তবু তারা নুতন করে সাহসে বুক বাঁধলেন । হতাশায় ভেঙ্গে 
পড়া মনগুলোকে আবার শক্রসংহারী মনোবলে প্রাণবন্ত করে 
তুলতে লাগলেন। তারা অস্্শস্থে সঙ্জিত হয়ে পরবর্তা কর্মসূচীর 
জন্য প্রস্তত হয়ে রইলেন। যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি সঙ্গে 
নিলেন। বাকী অস্ত্রশস্ত্র যা'তে শক্রর ব্যবহারে আসতে না পারে 
সেজন্য পুলিশ-লাইনের অস্ত্রাগার কক্ষগুলোতে অগ্নিসংযোগের দায়িত্ব 
দেওয়া হ'লো হিমাংশু সেনের উপর। স্থুস্পষ্ট ও সন্ক্রিয় সামরিক 
সিদ্ধান্ত নেতৃবৃন্দ এখনও নিতে পারেননি । প্রতিকূল অবস্থা এখনও 
স্প্টি হয়নি ঠিকই কিন্তু তারা বুটিশের সাংগঠনিক শক্তিকে একেৰারে 
উপেক্ষাও করতে পারেন না_-তা” যদি করেন তা' হলে দৃরদিতাঁর 
অভাবে দূরবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। প্রতিকূল অবস্থা আসতে 
পারে এবং সেজন্য রণনীতি ও রণকৌশল অত্যন্ত সুচিন্তিত ভাবে 
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নির্ধারণ প্রয়োজন । তাদের সঙ্গের তরুণ সাথীদের মনে আছে 
দুর্জয় সাহস-তাদের কাছে এক বিরাট শক্তি। 

রাত তখন প্রায় ছু'টো। ঠিক হলো পুলিশ-লাইনকে কেন্দ্র 
করে বিদ্রোহী-বাহিনী যাবে কাছারি পাহাড়ে এবং সেখানকার 
ইংরেজদের বিচারালয় দখল করে অন্যায় অবিচারের বাণী ধুলোয় 
লুটিয়ে দিয়ে সেই বিজয়-কেন্দ্রে সত্য, ন্যায় ও প্রেমের স্বাধীন 
বিজয়কেতন স্থাপন করবেন। এই চুড়ান্ত অভিযানের জন্য যখন 
তার। যাত্রা শুরু করবেন ঠিক্‌ সেই সময় যেন বিন। মেঘে বজ্রপাত 
শুরু হ'লো। ট্যাট্‌_ ট্যাট _ট্যাট। 

অবিরাম গুলী ছুটে আসছে মেসিনগান থেকে-__পুলিশ-লাইনেৰ 
পাক। দেওয়লে অপংখ্য ছিদ্রেব দাগ বসিয়ে দস্তেব দাত ফুটিয়ে 
দিচ্ছে। খুব কাছাকাছি জায়গায় শক্রপক্ষ পজিশন নিয়েছে নিঃসন্দেহে । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্দেহেব নিরসন ঘটলো । শক্রপক্ষ নিকটবতী 
ওয়াটাব-ওয়ানসেব জলের টটাঙ্কেব আড়ালে পজিশন নিয়ে মেসিনগান 
কসিরেছে। অকৃসিলিয়ারী আমারী তো লুগ্ঠিত-বিববস্ত, পুলিশ- 
লাইন তো বিদ্রোহ-বাঙিনীর এখন দখলে বিভিন্ন স্থানের যোগাযোগ 
ব্যবস্থাও বিক্ছিন্ন। তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে শক্রপক্ষ এত 
তাড়াতাড়ি এই মেসিনগান সংগ্রহ করে আনলো কোথা থেকে? 

বিদ্রোহী বাহিনীকে এখানে ভুলের মাশুল গুনতে হ'বে। 

চট্টগ্রামে শক্রপক্ষের ছৃ'টি অন্ত্রাগাব--একটি পাহাডতলীতে 
অন্য ডবলমুরিং-এ। প্রথনোক্ত অস্ত্রাগার ইতিপুবেই বিধ্বস্ত ও 
লুষ্ঠিত হয়েছে, তা” বলেছিঃ কিন্তু বিদ্রোহী-বাহিনী এই শেষোক্ত 
ডবলমুবিং-এর দ্বিতীয় খুব ছোট অস্ত্রাগারটির কোন গুরুত্বইই বোধ 
হয় দেয়নি । দিলে এই অন্ত্রাগাঁৰ ধ্বংস করার নিশ্চয়ই তারা 
পরিকল্পনা রচনা কবতেন। ছোট খুব কম শক্তির উংস বলে 
তারা উপ্ক্ষাই করেছে বলে আমরা নিশ্চিত মনে বিশ্বাস করতে 
পারি। পুলিশ-লাইন ও অকৃদিলিয়ারী আর্মীরী দখল করার পর 
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হাতের হাতে যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ আসবে 
তার সামনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এ ছোট অস্ত্রাগারের অল্পসংখ্যক 
অস্ত্র নিয়ে শক্রপক্ষ মোকাবিলায় দাড়াতে কিছুতেই সাহস পাবেনা__ 
এই ছিল বোধ হয় বিদ্রোহী-বাহিনীর ধারণ]। 

ছোট বলে যাকে উপেক্ষা করেছে তা" এখন সংহার মৃত্ির 
রূপ নিয়েছে। বুটিশের রণচাতুর্য ও সাংগঠনিক ক্ষমতাকে অবজ্ঞা 
করার উপায় নেই। বিপ্লবীদের এই আকম্মিক আঘাতে প্রত্যাঘাত 
হানতে তারা বদ্ধপরিকর-_সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এত সহজে পরাজয় 
স্বীকার করে পশ্চাদপসারণ করবে__তা” অসম্ভবই শুধু নয় অচিন্তনীয়ও। 

স্বাধীনতাকামী মানুষকে পদদলিত করে প্রভৃত্বের অঙ্গীকারে 
ধ্বংসের রাজনীতিতে তার৷ বণিকের- ছল্মবেশে দেশে দেশে উপনিবেশ 
গড়ে তুলেছে। বিপ্লবীবাহিনীর বিজয়আমেজের অবকাশে এক 
অসতর্ক মুতে তাই তারা৷ আক্রমণের ব্যুহ রচন1 করে পুলিশ-লাইনের 
দিকে মেসিনগানের অগ্নিগর্ড মুখ খুলেছে। 

চ্যালেঞ্জে বজ্রনিধোষে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছুটে আসছে। 
চট্টগ্রাম শহরে ঢুকবার প্রধান সড়কের পাশে ওয়াটার-ওয়ার্কসের 
উপর পজিশন নিয়ে পথরোধ করে বসে আছে। মেসিনগানের 
দৃব-পাল্লার গুলীর মুখে তাদের মাস্ষেটা, বন্দুক, রিভলবার অনেক 
ছুবল। 

কিন্তু তাদের এত সাহস এত কৃতিত্ব একটা মেসিনগানের 
মুখে স্তব্ধ হ'য়ে যাবে? এত পরিশ্রম এত প্রচেষ্টা অবশেষে 
নিছক প্রহসনে পরিণত হবে? যতখানি সাফল্য অর্জন কর! গেছে 
তার মর্যাদা পরিপূর্ণ ভাবে রক্ষা করতেই হবে। অঙ্জিত শক্তিকে 
প্রাথমিক অবস্থাতেই নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয় কিছুতেই । সেই 
সঞ্চিত শক্তিকে শক্রর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে হবে। 

সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার আদেশে সকলে সম্ভাব্য সতর্কতামূলক 
পজিশন নিয়ে গুলীর মুখে গুলীর জবাব দিলেন। চৌধদ্্রি মাস্কেটী, 
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থেকে একসঙ্গে গর্জন করে গুলী ছুটলো। মেসিনগানের গুলী 
থেমে থেমে শুরু হ'তে থাকে। 

জেঃ লোকনাথ বলের মনে সন্দেহ জাগে । তিনি মাস্টারদাকে 
বললেন_-“গুলী বর্ষণের ধরণ দেখে মনে হয় ওরা পুন-প্রস্তরতির 
স্যোগ নিচ্ছে এবং আমাদের এখানেই আটক করতে চায়।৮ 

মাস্টারদা এই সাঁবধানবাণীতে সতর্ক হয়ে বললেন_-এখানে 
আর অপেক্ষা করে কাজ নেই, এক্ষনি পরবর্তা প্রোগ্রামে হাত 
দিতে হ'বে।” ইতিমধ্যে গুলীবধণ ছু'পক্ষই থেমে গেছে। শক্রপক্ষ 
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এই ঘোষণাপত্রের বঙ্গানুবাদ নিন্মরূপ 2 

“প্রিয় বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ ! 

ভারতে বিপ্লবের সুকঠিন দায়িত্ব ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীব 
উপর ন্যস্ত । জাতিৰ মনোবাসনা ও আকাঙ্াকে পরিপূর্ণ করবার 
জন্য চট্টগ্রামে স্বদেশপপ্রীতিতে উদ্ধদ্ধ আমর! সেই বৈপ্লবিক কর্ম 
সম্পীদনের গৌরব অর্জন করেছি। 

অত্যন্ত গৌরবের বিষয় এই যে, , আমাদের বাহিনী আজ 
চট্টগ্রামে বুটিশের শক্ত ঘণটিগুলে৷ দখল করে নিয়েছে। শক্রর 
অস্্াগার অধিকৃত; শহরের কেন্দ্রীয় টেলিফোন-ভবন বিনষ্ট; 
বাইরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী তার ব্যবস্থা বিপধ্যস্ত ; বিভিন্ন 
স্থানে রেল-লাইন অপসারিত ও মালগাড়ী লাইনচ্যুত ; ট্রেন-ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। শক্রপক্ষ পরাজিত। অত্যাচারী বিদেশী সরকারের 
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অস্তিত্ব অবলুপ্তির পথে । জাতীর পতাকা উড্ছে। আমাদের জীবন 
ও রক্ত দিয়ে এই পতাকার মর্যাদা রক্ষা করা কর্তব্য।” 

“বিশ্বের অবগতি ও স্বীকৃতির জন্য ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনী 
আজ ঘোষণা করছে যে চট্টগ্রামে ভারতের মাটিতে সাআজাজ্যবাদী 
বৃটিশ দস্যুদের শাসন ও শোষণের সমাপ্তি ঘটেছে। 

চট্টগ্রাম ভাবতের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ; কিন্তু এই আশা ও 
ভরসা করি আজকের এই অজিত অধিকাঁর-কালে ভারতের অন্যান্য 
প্রান্তের অধিবানীদেব মধ্যে অন্থবপ প্রেরণ ও চেতনার স্থ্টি করবে 
এবং অচিরেই বুটিশ দন্থ্যদেব কলঙ্কিত পরাধীনতাব বন্ধন থেকে 
আমাদের সমগ্র মাতৃভূমিকে বৃটিশ-অধিকার-মুক্ত করবে ।” 

“ভাবন্তীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি আমি 
সুধ্যসেন এতদ্বারা ঘোষণা করছি চট্টগ্রামে প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর 
বর্তমান পরিষদই অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারেব দায়িত্ব নিয়ে নিম্নোক্ত 
জরুবী কর্মসূচী বূপায়নে নির্দেশ দান করছে 2 


১) আাজকেব অজিত জয়কে রক্ষা ও সুনিশ্চিত করতে হবে; 

২) জাতীয় মুক্তির জন্য সশম্ব সংগ্রামকে আরও তীব্রভাবে 
বিস্তৃত করতে হবে; 

৩) শক্রব দালালদের দমন করতে হবে 

৪) সমাজ বিবোধী ও লুঠেরাদের রুখতে হবে; 

৫) এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পরবর্তী কর্মস্চী পাঁলন করতে হবে।” 


“এই অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার টট্টগ্রামেব প্রতিটি দেশপ্রেমিক 
যুবক-যুবতীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বাধ্যতা, আনুগত্য ও সক্রিয় 
সহযোগিতা লাভের আশা ও দাবী পোষণ করে এবং প্রত্যেক 
জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকের কাছ থেকে আন্তরিক সহানুভূতি ও 
সক্রিয় সমর্থন প্রত্যাশা! করে ।” 
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“আমাদের এই পবিত্র মুক্তিযুদ্ধে জয়ের অবুষ্ঠ বিশ্বাস নিয়ে 
আজ শপথ নিই__ 
বৃটিশ দন্থযদের প্রতি কোনও করুণা নয়! 
বিশ্বাসঘাতক ও লুঠেবারা খতম হোক !! 
অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার দীর্ঘজীবি হোক !! 
“বন্দেমাতরম্‌ঃ 


সকলের মিলিত কণ্ঠে “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত 
করে তুললো । 
নৃহ্ুন পরিকল্পনা্যায়ী বাইবে পাহাডেব দিকে যাওয়ার জন্থা 
সবাই প্রস্তত হচ্ছে এমন সময় পুলিশ-লাইনেব অস্ত্রাগারের এক 
কক্ষ থেকে আগুন ঠেলে হিমাংশু সেনকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ছটফট. 
করতে কবতে বেনিয়ে আসতে দেখা গেল। আগেই বালেছি অন্ত্রাগাবে 
অগ্নিসংযোগের দায়িত্ব ছিলো এই মুক্তিযোদ্ধার উপব। কিন্তু 
ভাগাবিপধযে এক দুর্ঘটনায় সে গুকতব আহত । 
বিপদেৰব মুখে আব এক বিপদ! এই অভূতপুব সমস্যায় 
নেতরুন্দ অত্যান্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। কি করা যায এখন £ 
শত্রপন্ষের এই চ্যালেছেব মুখে তাকে সঙ্গেও নেওয়া যায়না আব 
ফেলে রেখে যাওয়াও যায়ন!। মগ্ধমৃত অবস্থায় হিমাংশু যন্ত্রণায় 
অস্তিব হয়ে কাতরাচ্ছে। কেউ বললো তাকে বিষ খাইয়ে মেরে 
ফেলতে, আনার কেউ-ধা বললো--গুলী করে মেবে ফেল”। 
সহবোদ্ধাৰ এই অসহায় অনস্থায় এই জানীয় উক্তি অন্যন্ত অমানবিক ও 
নিটুর মনে হতে পারে। কিগ্ত সামরিক আইন বলে গুরুতর 
আহহ সৈনিককে যদি নিরাপন্তার জন্য গোপন আস্তানায় প্রেরণ 
কবা সন্ভব না হয় তাহলে সমগ্র বাহিনীর নিবাপন্তার ও সুবিধার্থে 
আহতকে হত্যা করা বাঞ্চনীয় হয়ে পড়ে। অন্যথায় যন্ত্রণা কাতর 
আহত সৈনিক যদি শক্রপক্ষে বন্দী হয় তাহলে তার ছুবল মুহূর্তে 
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অনেক সামরিক তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে । দেশের সামগ্রিক 
স্বার্থে তা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক । 

তাই সহযোদ্ধার প্রতি হত্যাব নির্দেশ বাস্তব দৃষ্টিতে অনন্ত 
নির্মম মনে হ'লেও তা” সামরিক আইনে অবশ্যন্তাবী হযে পডে। 
শেষপর্যন্ত তাকে নিরাপদ গোপন আস্তানায় পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত 
ছলো। সঙ্গে সঙ্গে জেঃ অনন্ত সিংহ ও জ্ববাক্রান্ত মাশাল গণেশ 
ঘোষ হিমাংশুকে দ্রেত মোটব গাড়ীতে তুলে নিলেন। জীবন 
ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তও লাফিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলে। | গাডীব 
গ্বীয়াবিং ধবলো আনন্দ গুপ্ত। 

বিপাদের এক চবম সন্ধিক্ষণে ই প্রধান সহানেতাকে ম্তযাপথযাত্রী 
সহকনীকে রঙ্ষাব জন্য চলে যেতে হলো । শক্রব দিক থেকে 
নিপদেব সংকেত- শেষ ধৈধ্য নিয়ে মাস্টারদাৰ নেতৃত্বে অবশিষ্ট 
মুক্তিযোদ্ধারা অপেক্ষা কবে বইলেন সঙ্গীদেব নিবাঁপদ প্রত্াগমনের 
প্রুতীক্ষায ! 

সঙ্গীরা এখনও ফেবেনি | ট্যাট্-্যাট-টাট। আবার ওয়াটাব- 
ওয়ার্কসেব দিক থেকে কঘেক ঝাক্‌ গুলী ছুটে এলো । মান্টাবদ! 
প্রমাদ গণলেন। তিনি সকলকে বললেন-_-“মাব এখানে অপেক্ষা 
কবা সঙ্গত নয়। প্রচুব সময় নষ্ট হ'য়ে গেছে । ওবা না আদ। পর্যন্ত 
এখনি নৃতন প্রোগ্রামেও হাত দেওয়া যারনা। স্থুযৌগের অপেক্ষায় 
আপাততঃ কোঁন নিবাপদ আশ্রয়ে আক্মগোঁপনই একমাত্র পণ 1৮ 

লুস্ণানগুলো কাতুজের অভাবে কোন কাজে আসছে না। 
শত্রসৈন্ত পবে যা'তে এ-গান্গুলো তাদেব বিকদে প্রয়োগ কবতে 
না পারে তাই স্থান তাগেব আগে মাস্টাবদা সেগুলো হাতুড়িৰ 
আঘাতে ভেঙ্গে সম্পূর্ণ বিকল কৰে দিতে বললেন। শুধু তাই 
নয়, তারা প্রয়োজনীয় ও বহনযোগ্য আগ্নেয় অস্ত্াদি সঙ্গে বেখে 
বাকী অধিকৃত সমস্ত অস্ত্র অকেজো করে দিলেন। 

আহত হিমাঁংশুকে প্রায় রাত তিনটের সময় আনন্দ গুপ্তের 





১০৩ 


বাড়ীতে পেঁঁছে দিলেন। সাহচর্য ও পরিচর্যার জন্য আনন্দ গুপ্তও 
গাড়ী থেকে নেমে গেল। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও জীবন 
ঘোষাল এত বিপদের মধ্যেও তেজোন্দীপ্ত নিরভীক | চোখে-মুখে 
ভীরুতার কোন কালিমা লাঞ্থিত নেই। সঙ্গীর জন্য দীর্ঘশ্বাস 
নয়__সৈনিকের হৃদয়ে ছুর্বল সুক্প্প অনুভূতির বিকাশের বিন্দুমাত্র 
অবকাশ নেই-_দীপড দৃঢ় মনোবলে তারা গাড়ী ছুটিয়ে বেরিয়ে 
গেলেন। গ্রীয়ারিং জেঃ অনন্ত সিংহের হাতে । এখানে উল্লেখ্য, 
পরদিন হিমাংশু সেন চিরশান্তি লাভ করে। 

তারা সোজা চলে এলেন পুবনির্ধারিত একটি স্থানে । প্রোগ্রাম 
ছিল রাত্রে আহার তীবা এই স্থানের পূর্বনিদ্দিষ্ট একটি হোটেলে 
গ্রহণ করবেন । কিন্তু দীর্ঘক্ষণ মপেক্ষা করাঁব পরও যখন মাস্টাবদাব 
নেতৃত্বে বাহিনী এসে পৌছালো না, তখন এরা খুবই চিন্তিত 
হ'য়ে পড়লেন। কি করবেন এখন? প্রতিটি মুহুর্ত তাদের কাছে 
অতি মূল্যবান। এক একটি মুহর্তেব অপচয়ে মারাত্মক বিপদাশস্কা 
দেখা দিতে পারে । আব দেবী না করে সোজা জেঃ অনন্ত সিংহের 
বাড়ীতে এসে সামরিক পোঁষাঁক পরিবর্তন করে নিলেন । ইতিমধ্যে 
অনেক সময়ের অপচয় ঘটে গেল। এই অবকাশে শক্রসৈন্ত নিশ্চয়ই 
অনেকটা সংগঠিত হ'য়ে পড়েছে । শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে 
তাদের টহল স্বাভাবিক । এমতাবস্থায় সামরিক পোষাক পরে 
যাওয়া নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ হ'বে না। শুধু আত্মরক্ষার জন্য 
আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখলেন_ পোষাকে যেন তিনজন ফিট্‌ফাট্‌ বাবুটি । 
কয়েক-মিনিটের মধ্যেই তার৷ দ্রুতগতিতে আবার পুলিশ-লাইনে 
ফিরে এলেন। 

এদিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পব সঙ্গীদের প্রত্যাবর্তন অনিশ্চিত 
দেখে তারা ভাবলেন যে, তারা হয়ত শক্রপক্ষের কোন বিপদের 
সম্মুখীন হয়েছে । অথবা নরণাপন্ন হিমাংশুকে নিয়ে অত্যন্ত বিব্রত। 
নানা আশা-আকাঙ্া। সন্দেহের দোছ্ল্যমান পবিস্থিতিতে নেতৃবৃন্দ 
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অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন । এই ভাগ্যবিড়ম্বনায় তারা 
অনৃষ্টকে অভিসম্পাত দিতে লাগলেন। প্রতিমুহূর্তে যেখানে শত্রুর 
অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা, মৃত্যুর করাল ছায়া যে কোন মুহুর্তে 
যেখানে গ্রাস করতে পারে সেখানে এক অনিশ্চিত আশায় দীর্ঘ 
প্রতীক্ষার সময় অতিবাহিত করা মূর্খের ভাবন! ছাড়া কিছু নয়। 

অন্যতম নেতা অন্বিক চক্রবর্তী বললেন-__-“এখন আব শহরের 
দিকে যাওয়। উচিত নয়। শক্রসৈন্ত হয়ত শহরের বিভিন্ন স্থানে 
সংগঠিত হতে পারে। শহবের পরিস্থিতি না জেনে এ মুহুর্তে 
কোন বড় রকমের ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবেনা । প্রত্যেকে বহনযোগা 
সমস্ত অস্ত্র তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চল 1৮ 

তারা এগিয়ে চললেন নিকটবর্তা পাহাড়ের দিকে । 

এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এক অজ্ঞাত-লক্ষের দিকে 
চট্টলার বিদ্রোহী তরুণদল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যাত্রা শুরু করলেন। 
শহরের নির্জন প্রাস্তসীমা থেকে পাহাড়ের হাতছানিতে তার! সাড়া 
দিলেন__হয়ত ওখানে সাময়িক নিশ্চিন্ত বিশ্রীম মিলতে পারে- ক্লান্ত 
ক্ষুধার্ত অবসন্ন দেহগুলো আবার সতেজ করে তোলার শান্ত 
অবকাশ মিলতে পারে। 
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ওরা] হপ)রে হলো হেলা ধরণ হারে 
পঝঠারে তকে গেপা টশিকিপা ঝরে 7 
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আত্মপ্রব্ধনার জন্য এই আত্মগোপন নয়, আক্রমণের কৌশল ও 
ভূমিকা রচনার জন্য এই আত্মরক্ষা । রণক্লান্ত সৈনিকদের জন্য 
তাই চাই সাময়িক বিশ্রাম । 

এই অবসরে পুলিশ-লাইনে জেঃ গণেশ ঘোষ প্রমুখ এসে 
দেখলেন সেখানে তাদের মূল বাহিনী নেই-_অগ্নির লেলিহান শিখা 
সমগ্র পুলেশ লাইনকে গ্রাস কবেছে। তারা চিন্তিত হ'লেন। 
কোথায় গেলেন মাস্টারদারা ? নানা উত্তপ্ত চিন্ত। তাদের মাথার 
মধ্যে মেসিনগানের গুলীর মত ছুটতে লাগলো । তারা ভাবলেন__ 
হয়ত মূলবাহিনী নিরাপত্তা ও বিশ্রামের জন্য নিকটবর্তী কোন 
নির্জন পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিয়েছে। 

পুলিশ লাইন থেকে গাড়ী তাদের মোড় নিলো শহরের বাইরের 
একটি কাচা রাস্তার দিকে । অতি সন্তর্পণে ও মন্থর গতিতে ভারা 
গাড়ী চালিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন-__গাঁড়ীর হেডলাইট জ্বেলে 
রাখ! বিপজ্জনক হ'লেও তা” তীবা নিভিয়ে দেননি । কারণ মনে 
এই আশা ছিল, এ লাইট ও গাড়ীর গতির মন্থরতা দেখে মূল 
বাহিনী দূর থেকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে এবং সঙ্কেত জানাবে । 
কিন্ত খুঁজতে খুঁজতে কয়েক মাইল অগ্রসর হয়ে আসার পরও 
যখন কোন হদিস মিললে। ন। তখন প্রায় হতাশ। ও ছুঃখে ভারাক্রান্ত 
মন নিয়ে তারা ফিরে চল্লেন শহবের দিকে। 

তারপর তারা একটি নৌকা নিয়ে শহর থেকে অনেক দূরে 
সমুদ্রোপকুলের পতেঙ্গা নামক এক জায়গায় নামলেন ধানের ক্ষেতেব 
মধ্যে চাষীদের এক আটচালায় সাময়িক কালের জন্য আশ্রয় নিলেন। 

ভোর হ'লেই আবার তারা শহরের দ্রিকে রওনা দিলেন। 
_-মন তাদের অস্থির । 

মূল বাহিনীর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সমস্ত 
সম্ভাব্য স্থানে । 

এসে পরদিন আশ্রয় নিলেন আনন্দ গুপ্ডের বাড়ীতে । 
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বিশ্লবীদের তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করেছি ইংরেজদের বিরুদ্ধে__ 
তারা পরাজিত নায়কের মত ভগ্রহৃদয়ে ভীরুতার আশ্রয়ে আত্মরক্ষার 
মন্ত্জপে সময়ের কখনও অপব্যবহার করেনি । দলিত-নাগিনী যেমন 
আঘাত বুকে নিয়ে ও আঘাতকারীর সামনে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফণা 
তুলে দীড়ায়, তেমনি সংঘর্ষের বিরতির অবকাশে পরাজয়ের গ্লানিতে 
ক্ষুব্ধ বৃটিশ, বৃটিশ উচ্চপদস্থ কর্মচাবীদের হৃদয় আত্ম-অবমাননায় 
জ্বলতে থাকলেও প্রস্ততি রচনায় তাদের কর্তব্যপরায়ণতা৷ ও দক্ষতার 
পরিচয় আমরা প্রায়ই পেয়েছি। 

সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপধ্যস্ত থাকায় ভিন্ন ভিন্ন লোকের 
মুখে সংবাদ সংগ্রহ করে প্রতি আক্রমণের জন্য কীভাবে তৎপরতা 
দেখিয়েছিলে। তার পরিষ্কার ইঙ্গিত আমবা পাই নিষ্বোক্ত 
উদ্ধতিগুলো৷ থেকে £ 
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- চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশনে গিয়ে জেলা ম্যাজি স্টেট মিঃ উইলকিন্সন্‌ 
এবং ক্যাপ্টেন টেট একটি ইঞ্জিন চালিয়ে জাহাজ ঘাটের আর্মরীতে 
গিয়ে হাজির হলেন এবং কিছু লোককে অস্ত্রে সজ্দিত করেন 
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এবং জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট নদীবক্ষে এক জাহাজে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে 
বেতার বাত প্রেরণ করে আবার সদলবলে অক্সিলিয়ারী আর্মারীতে 
ফিরে এলেন। এদিকে মেজর বেকার নিরাপদ স্থানে কার্তুজের 
বাক্সগুলে! সরাতে লাগলেন । বিপ্লবীদের এই ঈম্পিত সম্পদ চোখে 
পড়েনি কাবণ এক নির্জন কক্ষে এই কার্তুজের বাকঝ্সগুলো সুবক্ষিত 
ছিলো । এই বাক্সগুলো যদি তারা পেতেন তাহলে পরবর্তী 
অধায়েব সংগ্রামের নজির অন্য ভাষায় লেখা থাকতো । 

মিঃ উইলকিন্সন্‌ ও ক্যাপ্টেন টেটের নেতৃত্বে যখন একটি 
দল ওয়াটার-ওয়ার্কসের মাথায় বসে মেসিনগান নিয়ে আক্রমণ 
রচনা করেছিল তখন অন্যদিকে_-এস্‌, পি ও ডি, আই, জির 
নেতৃত্বে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আরেকটি দল কর্মতৎপর হয়ে ওঠে ঃ 
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অর্থাৎ সহজ কথায় মোটামুটি অর্থ হ'ল এই-_এস, পি-মিঃ 
জনসন ও ডি, আই, জি-মিঃ ফারমার ইউনিফর্ম পরে প্রস্তত 
হয়ে নিলেন এবং কনষ্টেবল জবাসিক্তু বড়ুয়া ও তাদের আর্দালী 
কনষ্টেবলদের যথাক্রমে জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট, ক্যাপ্টেন টেট ও 
এ, এস, পি-মিঃ লুইসের কাছে পাঠিরে তার! ছুটলেন এ, এক, 
আই আর্মাবীর দিকে । কাছে এনে তারা অস্ত্রাগার আক্রান্ত 
হয়েছে বুঝতে পেবে পাহাডতলীর ছোট অস্ত্রাগারের দিকে মোটর 
নিয়ে ছুটলেন। পথে সার্জেন্টে ব্যাকবোর্ণ-এব দল তাৰ সঙ্গ নিলেন । 
সেখান থেকে মিঃ ব্যারাকলোর বাংলোয়। তাদের অস্ত্রসম্ত্র সংগ্রহ 
করতে বলে মিঃ জনসন্‌ অন্যত্র ছুটালেন। তাবপব সবাই আর্মাবীতে 
এসে দেখেন আর্মীবী জ্বলছে, “সেখানে বিপ্লবীরা কেউ নেই। সবাই 
তৎক্ষণাৎ পুলিশ-লাইনের দিকে দ্রুত ধাবিত হলেন । 

মিঃ জনসন্‌ ও মিঃ ফারমান্‌ এ, এস্‌, পিমি, লুইসকে নিয়ে 
ইম্পিবিয়াল বাহ্ক ও কোতোয়ালী থানাঁৰ অবস্থা দেখবার জন্য 
রওনা দিলেন এবং গিয়ে সব ঠিক আছে দেখে ইউরোগীয়ান্‌ 
ক্লাবের মোটর গাবেজেব পাশে ও গল্ফ. কোঁন্সের মাঠেব উপর 
দিয়ে হেঁটে পুলিশ-লাইনে এসে সঙ্গীদেব সাঙ্গ যোগ দিলেন। 

ক্রমে ক্রমে এক একটি দল এসে ক্রমশঃ দলেব শক্তি বৃদ্ধি 
করতে লাগলো । 

অতকিত আক্রমণে শক্রপক্ষ বিপর্যস্ত হয়েছিল কিন্তু কর্তব্য ও 
দায়িত্ব রক্ষায় তারা অটল ছিলো । প্রতিপক্ষকে প্রত্যাঘাত করার 
জন্য অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিজেদেব তাবা সংগঠিত কবেছে_ প্রতি 
আক্রমণ করে সামরিক-কৌশলের পরিচয় দিয়েছে । তবে বিপ্রবীদের 
তাতে কোন বড বিপদের মধ্যে পড়তে হয়নি । বিপদেব আশঙ্কা 
ছিল ঠিক-ই, কিন্তু বিরাট আতঙ্ক তাদের মধো ছিল না। 

গণেশদাদের উপস্থিতিতে তরুণ বিপ্লবী আনন্দ গুপ্তের আনন্দের 
সীম! রইল না। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা মূল বাহিনী ও তাঁদের কাঁছ 
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থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে সে হতোস্ম' হয়ে পড়েছিল, অসহায় নিরাশ 
মনে সে শুধু প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিল আর সংগ্রামী সঙ্গীদের মধ্যে 
থাকতে না পারায় নিজেকে বারবার ধিক্কার দিচ্ছিল। আনন্দের 
বিপ্লবী মন দেখে আজ নিঃসন্দেহে বলতে পারি, সে যেন জাত- 
বিপ্লবী হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল। সে দেখেছে গতকাল মৃত্যুর 
বিভীষিকা সংগ্রামী বন্ধুত্বের কাধে কীধ মিলিয়ে সে লড়াই করেছে। 
দেখেছে বুঝেছে সে কী স্ুকঠিন সংগ্রাম! সংশ্রামের সে তো 
মাত্র বলতে গেলে প্রাথমিক পর্যায় । 

অকন্মাৎ আক্রমণ রচনা করে বৃটিশ শক্তিকে তারা বিপরধস্ত 
করেছে কিন্তু ক্ষিপ্ত সিংহ বৃটিশ রাজশক্তি যে এত সহজে পরাজয় 
স্বীকার করবে না এবং দারুণ 'প্রত্যাঘাত হানবে তাও আব অজানা 
ছিল না। ইচ্ছা করলে আত্মরক্ষার জন্য সে এই বিপ্রবের মৃতু 
পথ ত্যাগ কবে সরে আসতে পারতো কিন্তু সে তা কবেনি। 
তাঁর মহৎ স্বদেশপ্রেম, স্বস্ছবিবেক আত্মস্বথের সব প্রলোভন থেকে 
দুরে সরিয়ে এনেছে_ নিমেষে উড়িয়ে দিয়েছে মনের সব সংশয়, 
সব দ্বিধা-দ্বন্দ। মনের মধ্যে এক নিখুঁত বৈপ্লবিক আদর্শ পোৰণ 
করে সে অস্থির প্রতীক্ষার কাল গুণছিল। তাই বলছি আনন্দ 
যেন জাত-বিপ্লবী | 

অসুস্থ গণেশদা। জরে ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত দেহটাকে এই মহান্‌ 
বিপ্লবী বিশ্রাম দিতে নারাজ । সারাটা দিন আজ তাদের অস্থিরতার 
মধ্যে কাটলো । সামান্য ভুলের জন্য আজ তাদের কী মানসিক 
অশান্তি! প্রতি পলে পলে গুণে যাচ্ছেন সেই ভুলের মাশুল। 
বূটিশের সামরিক শক্তিকে সুসংগঠিত করার পথে বিরাট অন্তরায় 
স্গ্টির জন্য সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা তারা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন 
কিন্ত ভাগ্যের এমন-ই নিষ্ঠুর পরিহাস যে, নিজেদের মূল বাহিনীর 
সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে যে ফলশ্রুতি ভোগ করতে হচ্ছে । এদিনের 
প্রস্ততি পরিশ্রম নিষ্ঠা আজ বুঝি ব্যর্থতায় পধ্যবসিত হয়। 
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ক্যালেগ্ডারের আরেকটি পাতা উল্টে গেল। 

১৯শে এপ্রিলের রজনী ২০শে এপ্রিলের কোলে মাথা রাখলো । 
দিন যায় ক্ষণ যায়__উৎ-কণ্ঠ। বাঁড়ে। ব্যাকুল হৃদয় অনিশ্চিত 
ভবিষ্যতের অমঙ্গল আশঙ্কায় যেন মুষড়ে পড়ে। 

আবার সন্ধানী সংকল্প নিয়ে তারা পথে নামলেন ।. অজানার 
পথে আবার তারা পথিক । 

আবার ফিরে যাই সেই পাহাড়ের ছায়াঘন আশ্রয়ে যেখানে 
মাস্টারদা তার মূল বাহিনী নিয়ে এক উগ্র প্রতীক্ষায় এক সমস্ত 
জর্জর দুশ্চিন্তায় ভাবনা ভবনে দীপ জ্বেলে বসে আছেন। শাস্ত 
ধীর স্থির সেই মানুষটি যেন হিমালয়ের মত স্তব্ধ, সমুদ্রের মত- 
গভীর গম্ভীর! দলের ছু'জন প্রধান নায়ক অনুপস্থিত অনুপস্থিত 
তাদের আরও ছু'জন সহযোদ্ধা। পরবর্তী প্রোগ্রাম স্থগিত হয়ে 
আছে -_-এত সাফল্যের মধ্যে এই অভাবনীয় পরিস্থিতি তাকে 
হতবুদ্ধি, অত্ন্ত বিচলিত করে তুলেছে । কিংকর্তব্যবিমূড় নেতা! 
নির্মল সেন, নেতা অন্থিক। চক্রবর্তী। এতগুলো তরুণ প্রাণ হতাশ 
বিমূঢ । ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে অবশেষে তাদের ফিরে যেতে হবে? 
পরাধীনতার শুংঙ্খল পরে বৃটিশের দাসত্বে বিপ্লবের তথা স্বাধীনতার 
আকাঙ্থাকে বলি দিতে ভবে? যে অগ্রিময় আদর্শে উদ্দ্ধ হয়ে 
হুর্জয় সংকল্পে চরম পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন এক গ্লানিকব ভূমিকায় 
সে আদর্শের কি মৃত্যু ঘটবে? ক্ষুধা তৃষ্ণ সহকবে কত বিনিদ্র 
রজনী অতিবাহিত করে বৃটিশ শোষকদের সঙ্গে মরণ পণ সংগ্রামের 
জন্য যে মনকে তারা বজ্দৃঢ় করে তুলেছেন তা” কি অনিশ্চয়তার 
কালক্ষেপ করে হতাশায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে? উংকণায় 
অনাহারে সঙ্গীদের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় পাহাড়ের কোলে কি 
বসে থাকৰেন ? 

কিন্তু না,_বৃটিশের সঙ্গে এক প্রচণ্ড মোকাবিলার জন্য এই 
তরুণেরা অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠলেন । 
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মাস্টারদা তীর প্রধানতম সহনেতা৷ নির্মল সেন ও অস্থিকা 
চক্রবর্তীর সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন বিচ্ছিন্ন সঙ্গীদের 
অনুসন্ধানের জন্য ও শহরের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য লোক 
পাঠাবেন। পরবর্তী প্রোগ্রামে হাত দেবার আগে শহরের বর্তমান 
পরিস্থিতি তথা শাসকশ্রেণীর সামরিক প্রস্ততি সম্পর্কে সম্যক তথ্য 
অবগত হওয়া আবশ্যক । অন্যথায় অন্মানে আক্রমণ রচনা রণ- 
চাতুর্য্যের দিক থেকে কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হ'বে না। 

সংবাদ সংগ্রাহক একটি তরুণ অতঃপর সামরিক পোষাক 
পরিবর্তন করে পাহাড় বেয়ে নেমে গ্রামের পথ ধরলো । গ্রাম 
ছেড়ে ক্রমে শহবে প্রবেশ ক'রল সে। 

শহবের মধ্যে সেই চঞ্চলতা৷ সেই কর্মমুখরতা নেই__থম থমে 
ভাব চারিদিকে । মানুষের মনে যেন আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে। পুলিশ 
বা সামরিক বাহিনীর কোন তৎপরতা নেই__অরক্ষিত এক শহবে 
যেন মুমূষু* রোগীর মত অবসন্ন হয়ে পড়ে আছে। 

এত বড় আঘাতের পর ও শহরের মধ্যে পুলিশ-মিলেটারীর 
কোন তৎপরতা না দেখে সংবাদ গ্রহণকারী শহরের অবস্থাকে 
শান্ত বলে মনে করলেন। কোন রকম বিপদের আশঙ্কা তার 
মধ্যে উদয় হ'ল না। অল্পবয়স্ক তরুণমনের সহজ বিবেচনায় 
সামরিক রণ-কৌশলের ইঙ্গিত স্ৃক্ষ্মভাবে ধর] না পড়া স্বাভাবিক । 

কিন্ত আগেই বলেছি, আহত পরাজিত নায়কের মত শাসকগোর্ঠী 
নিক্ষর্মার মত দর্শক হয়ে বসে ছিল না। শহর তাগ করে 
সামান্যতম সামরিক প্রস্ততি নিয়ে কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাদের 
পরিবার-পরিজনকে শহর থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিয়ে তাদের 
আপাত; সীমিত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করছিল পুলিশ লাইনের ও 
আর্মীরীর কাছাকাছি অঞ্চলে । তারা ব্যাপক প্রস্তুতির চেষ্টার মধ্যে 
এই স্থানই নিরাপদ মনে করেছিল- করেছিল এই জন্য যে, রিপ্লবীদের 
প্রাথমিক উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তাদের আক্রমণ এবার নিশ্চয়ই 
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শহরকে কেন্দ্র করে রচিত হ'বে। 

এই সংবাদ-সংগ্রাহক শহবের অবস্থা মোটামুটি শাস্ত মনে করে 
তথ নিরাপদ মনে করে সোজ। নিজের বাড়ীতে ফিরে গেল। 
সে ছিল একজন কলেজের ছাত্র পরীক্ষার্থা। স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত 
হয়ে সে আর খবর দিতে পাহাড়ে ফিরে গেল না বিশ্বীসঘাতকতা 
করে বৃহত্তর স্বার্থকে বিসর্জন দিল। যে ছুঃসাহস নিয়ে একদিন 
সে বিপ্লবের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়েছিল, একবার মৃত্যুর মুখোমুখি 
দাড়িয়ে মৃত্তার বিভীষিকা! সচক্ষে দেখে পশ্চাদপসরণ করলো জীবনের 
প্রতি তীব্র মমতা তাকে পথভ্রষ্ট করলো । অত্যন্ত ছুঃখের, অত্যন্ত 
বেদনাদায়ক এই ঘটনা। যে মহান্‌ দায়িত্ব দিয়ে নেতৃবর্গ তাকে 
এক অস্বাভাবিক উংকণ্ঠাজনক পরিস্থিতিতে পাঠিয়ে ছিলেন, নেই 
ভীবণ কর্তব্যপরায়ণতা থেকে বিচ্যুত হয়ে সমগ্র বাহিনীকে আরও 
দুশ্চিন্তা, আরও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ঠেলে দিল। 

মাঁস্টারদারা পাহাড়ে জঙ্গলের মধ্যে অধীর আগ্রহে বসে 
আছেন_-এই বুঝি খবর নিয়ে সে ফিবল। “এই আসে” “এই 
আসে"_এই অধীর ধৈধ্যের শেষে বাঁধ ভাঙ্গলো । তকণটি ফিরে 
না! আসায় তারা আরও দুশ্ন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মনে মনে 
বিপদাশঙ্কা করলেন- হরত সে ধরা পড়েছে বা কোন অঘটন ঘটেছে । 
ব্যাকুল হয়ে উঠলেন সকলে । 

পাঠালেন আরও ছু'জন তরুণকে সঠিক খবর নিয়ে সত্বর 
ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে। 

ছুই তরুণ বিপ্লবী. অমরেক্্র নন্দী ও দীপ্তি মেধা কঠিন কর্তব্য 
নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে গেলেন । তারা ছ'জন আত্মরক্ষার জন্য 
সশস্ত্র হয়েই শহরের মধো প্রবেশ করে বিভিন্ন স্থান থেকে সংবাদ 
সংগ্রহ করা শুরু করলো। অরক্ষিত শহর-_সীমাহীন অস্বস্তি বুকে 
নিয়ে পড়ে আছে। মৃত নগীরর মত জনহীন নয় সত্য, কিন্ত 
দুঃস্বপ্নের ঘোর বুঝি তার ছু'চোখে ! তারা আরো জানতে পারলো 
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যে ব্যাপক আক্রমণ রচনার জন্য শব্রপক্ষ কলকাতা ও টাকাব 
ক্যাণ্টন্মেন্টে তারবার্তা পাঠিয়েছে। 

যত সময়ের অপচয় ঘটবে--পরবর্তাঁ আক্রমণের যত বিলম্ব 
ঘটবে বিপ্লবীরা ততই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে । এই 
অবকাশে শক্রপক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করে নিয়ে নিজেদের 
সংগঠিত করতে পারে। 

আবও বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহের জন্য তরুণদের তাদের 
বিশ্বস্ত বন্ধু সতীভূষণ সেনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ ছিল কিন্তু 
তাদের পক্ষে তা" সম্ভব হয়নি। কারণ বিকেলের ছায়' মিলিয়ে 
গোধূলির অন্ধকার নেমেছে। সংবাদ নিয়ে ফিরে যেতে হ'বে 
অনেকটা পথ। আর কালক্ষেপ নয়। ফিরে চললো ছুই তরুণ 
পাহাড়ে__যেখানে বসে আছে মাস্টারদার নেতৃত্বে মূলবাহিনী। 

গণেশদারা পাহাড়ের বন্ধুর পথ ভেঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত চরণে 
এগিয়ে চলেছেন। বেলা গড়িয়ে ছপুব হয়ে এল। পাহাড় ও 
জঙ্গলে ঘেরা একটি নিরাপদ নির্জন স্থানে তার! ক্লাস্তপদে বসে 
পড়লেন। অসুস্থ গণেশদাব আর বুঝি চলার ক্ষমতা নেই । শন্লীরকে 
উপেক্ষা করে শুধু ছুর্জয় মনেব বলে তিনি শরীরটাকে টেনে নিয়ে 
চলেছেন । শবীব বিশ্রাম চাইলেও মন তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে__ 
প্রধান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতেই হ'বে। 

পথের ডাক তাদের উপেক্ষা করার সময় নেই। আবার 
পথ চলা শুক করলেন । 

চলতে চলতে পথের ধারের কয়েকটি চা-পান-বিড়ির দোকানে 
খরিদ্দারের ভূমিকায় তারা বসলেন। কথাবার্তার কৌশলে কোন 
সংবাদ পাওয়া যায় কি না চেষ্টাও করলেন। কিন্তু দোকানদারদের 
কাছ থেকে কোন আশার বাণী বিপ্লবীরা শুনতে পেলেন না। 
হাটতে হাটতে তাবা নিকর্টবর্তী একটি তরমুজ ক্ষেতে টুকলেন__ 
রেল লাইনের কাছাকাছি এই ক্ষেত। 
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ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত তার! চাষীর অন্ুকম্পায় তরমুজ খেলেন 
ক্লান্তি, কিছু শ্রান্তির অবসান হ'ল। 

দুরে একদল সৈন্য মার্চ করে চলেছে__ দেখতে পেলেন হঠাৎ। 
আক্ষেপ ও ক্ষোভে তাদের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো । শক্রপক্ষের 
এই প্রস্তরতির অবকাশ শুধুমাত্র তাদের সামান্য ভুলের পরিণতিতেই। 
প্লই প্রস্ততিব বিন্দুমাত্র অবকাশ শক্রপক্ষ পেতো না যদি যথাসময়ে 
তারা পরবর্তী মূল প্রোগ্রামে হাত দিতে পারতেন। ভাগ্যের কি 
নিষ্ঠুর পরিহাস ! 

আবার পথচলা । কাবা ঘুরছেন পথে পথে_ মুলবাহিনী ও 
নিক্ষিয় ভূমিকায় কোথায় প্রতীক্ষার দ্রিন কাটাচ্ছে জানেন না। 
বন-জঙ্গল, ঘেব। পাহাড়ে মধ্যে সঙ্গীদের যদি অবস্থান হয় তাহলে ও 
আন্দাজে তাদের খুজে বের করা সহজ সাধা হবে না। যদি 
ঝাগ্যেব অন্বেষণে লোকালয়েব কোন দোকানের সঙ্গে তাবা যোগাযোগ 
কবেন অথবা ভাগ্যদেবীর সুপ্রসন্নততায় যদি হঠাৎ কোঁন সঙ্গীর 
সাক্ষাংলাভ ঘটে তাই এই পথ চলাঁ_এই অন্ুসন্ধান। নতুবা 
এ পথে পথে ফের! ব্যর্থ পরিশ্রম ছাড়া আব কিছু নয়। 

এবার তাবা শহরের পথ ধরলেন-_-অতি সাবধানে নির্জন পথ 
ধরে তারা এগিয়ে চললেন_ পাশে পাশে পাহাড় ছেড়ে। সন্ধ্যার 
অন্ধকার ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ কবে নেনে এল। 

চারজন বিপ্লবী শহরে ঢুকে পড়লেন। শহরেব মধ্যে কোন 
সামরিক চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত না হওয়ায় তাবা এ অস্বাভাবিক 
অবস্থাকে শক্রপক্ষেব আত্মরক্ষার কৌশল বলে ধবে নিলেন। তাদের 
শক্তি এখন *ও সীমিত-_-এই সীমিত শক্তি দিয়ে শহবের প্রতিবক্ষায় 
বৃহরচনার প্রয়াস মূর্তা। কারণ বিপ্লবীদের দুর্ধর্ষ ক্ষমতার পরিচয় 
তারা পেয়েছে । 

আরও কিছুটা পথ চলল তারা সতীভূষণ সেনের বাড়ীতে 
গিয়ে ঢুকলেন । এই বিপ্লবীদের সাহায্যের ভূমিকায় সেন মহাশয়ের 
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অবদান অনেক । সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ অনেকেই করতে 
পারেন না বা নানা কারণে সম্ভবও হয়না কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে 
অলক্ষ্যে ধারা কাজ করে যায়_ুদ্ধের দ্বিতীয় সারিতে ধার! 
সতস্ত্বরূপ-_-এই সতীভূষণ সেন মহাশয় তাদের-ই মত একজন। 
পরিচিত অপরিচিত এরকম আরও অনেক সঙ্গী শুভানুধ্যায়ী 
বিপ্লবীদের পাশে পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছেন । 
তাদের দান ও নিংম্বার্থ পরিশ্রম বীর সংগ্রামীদের দেহমনে বিরাট 
আশা ও শক্তির সঞ্চার করেছে-_সংগ্রামকে জোরদার করেছে। 
বিপ্লবীদের কাছে পেয়ে সেন মহাশয় অভিভূত হয়ে পড়লেন 
বিস্ময়ে হতবাক ও কী ব্যাপার? . 
তারা সমস্ত জানালেন । মাস্টারদার কোন কর্মা এখানে আসেননি 
তাও তারা জানতে পারলেন। হতাশ হয়ে পড়লেন সবাই-_-আর 
বুঝি যোগাযোগের কোন সন্তাবনা নেই। কি কর্তব্য এখন? 
ংবাদ নিয়ে দীপ্তি মেধা ও অমরেন্দ্র নন্দী যখন শহর ছেড়ে 
পাহাড়ের পথে পা বাড়াল তখন সন্ধ্যার কালো ওড়নায় চট্টগ্রাম 
গা-মুড়ি দিয়েছে । অন্ধকারে সম্্স্ত মনে তারা পা চালিয়ে চললো । 
শহর ফেলে পাহাড়ের সন্নিকটে এসে পড়েছে কিস্তু বিধাতার যেন 
আরেক চক্রান্ত তাদের এত পরিশ্রম পণ্ড করে দিল। অন্ধকার 
ইতিমধ্যে যেন ঘন হয়ে জমাট বেঁধেছে । রাত্রির সেই অন্ধকারে 
তারা পাহাড়ের পথ হারালে *-_হন্তে হয়ে তারা মাস্টাদাদের 
সন্ধানে ঘুবে বেড়াতে লাগলো । পাহাড় থেকে পাহাড়ে । কিন্তু 
বিধাতা যেখানে বিরূপ সেখানে মানুষের ক্ষমতা কত নিক্ষল। 
বিপদ যখন আসে তখন এক! আসেনা--একটির পর একটি বিপদ 
যেন হাত ধবাধরি করে এসে এই তরুণদের সমস্ত আশাকে 
ভেঙ্গে চরম সঙ্কটের মধ্যে নিয়ে ফেলেছে । অবশেষে এই ছুই তরুণ 
নিক্ষল অনুসন্ধানের পর আবার শহরের পথ ধরে ফিরে এল। 
ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর ছলনা ! 
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মাস্টারদা গভীর রাত্রি পর্যস্ত সংবাদবাহকদের জন্য অধীর 
প্রতীক্ষায় থেকে যখন তারা আর ফিরলো! না তখন তিনি এবং 
তার সহযোদ্ধারা নিশ্চিন্ত হলেন যে, শহরের পথে তারা কোথাও 
ধরা পড়েছে বা এখন কোন বিপজ্জনক অবস্থার স্থপ্টি হয়েছে 
ওখানে, যার ফলে তাদের প্রত্যাগমন সম্ভব হয়নি । 

তিনি আর বেশীক্ষণ এ পাহাড়ে অপেক্ষা কর! সমীচিন মনে 
করলেন না। 

কয়েকমিনিটের মধ্যে তার বাহিনী নিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ 
ঘন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের সন্ধানে সেই গভীর রাত্রেই যাত্রা করলেন । 

আশ্রয়হীন খাগ্যহীন এই তরুণ দেশপ্রেমিদের ছুর্দশায় সমস্ত 
অন্তঃকরণ কেঁদে উঠে। 

ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর তরুণদের মুখে বিষাদেব কালো ছায়৷ 
নেমে এসেছে। ক্লান্ত অলস পদক্ষেপ তাই বুঝি পথ আর শেষ 
হতে চায়না এদিকে উত্তেজনা জনিত মানসিক শ্রানস্তি অন্যদিকে 
পবিশ্রান্ত দেহে ক্ষুধা ও তৃষ্তঠার নিপীড়ন । অভুক্তদেহেব কর্মক্ষমতার 
একট সীমা আছে__শারীরিক অবসাদ নিদ্রাকণ অভিশাপ ডেকে 
আনলো । পথ আর চলতে পারছেন না চল্তে চল্তে পা যেন 
ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। 

নেতৃবৃন্দ প্রমাদ গণলেন । 

সঙ্গীদের অন্ততঃ কিছু খাবার ব্যবস্থা করতেই হবে। কোন 
রকমে মূলবাহিনীকে তারা টেনে এনে ফতেয়াবাদ পাহাড়ে তুললেন । 

গভীর জঙ্গলে ভরা এই পাহাড় । 

রাত শেষ। সূর্যের আলো ফুটে উঠার সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী 
গ্রামগুলো ছবির মত ভেসে উঠলো । সঙ্গীদের মধ্যে ছু'তিনজন 
ইতিমধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । পীড়িত ক্ষুধার্ত। নেতা অন্থিকা 
চক্রবর্তী দূর থেকে দেখতে পেলেন তার পরিচিত একটি শ্রাম- 
ফতেয়াবাদ। খাগ্ঠের অন্বেষণে তিনি একজন তরুণকে নিয়ে চললেন 
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পাহাড় থেকে নেমে এ গ্রামের উদ্দেশ্যে। 

অনেকটা পথ-_অনেক সময় ফুরিয়ে গেল গ্রামে পৌছাতে । 
গ্রামে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে খিচুড়ী রানার ব্যবস্থা করলেন। 
স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সকলের জন্য পরিমাণ মত রান্না সম্ভব হয়ে 
ওঠেনি। সামান্য কিছু মুখে দেওয়ার মত একটি বড় হাঁড়িতে 
খিচুড়ী নিয়ে তারা আবার রওনা দিলেন । _ 

ছুপুর গড়িয়ে বিকাল। বিকাল শেষবেলার ক্রান্ত-হাত ছুই 
বিপ্লবী বাড়িয়ে দিল গোধুলীর দিকে । 

দীর্ঘ পথশ্রমের পর উপস্থিত হলেন। সামান্যতম আয়োজন 
কিন্ত কী আনন্দ, কী প্রাণচাঞ্চল্য ! ছু'দিনের অনাহার, সুদীর্ঘ 
পথচলার কঠোর পরিশ্রমে তার ছুর্বল। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই 
এ দুর্বলতা আসতে পাবে। 

বীৰ নেপোলিয়ন এক জায়গাঁয় বলেছেন যে, পেটে ক্ষিধে 
থাকলে প্রাণপণ ঘুন্ধ কর। ঘা ন|। 

সংগ্রামের সেই প্রাণশক্তির উপকরণ খাগ্য সঙ্গত কাঁবণেই 
নিয়মমত প্রয়োজন । মই এক হাড়ি খিচুড়ী মহানন্দে মুহূর্তে 
সবাই শেষ করে দিল। পানীয় জলেব জন্য ছু'জন তকণ নেমে 
গেল নীচে । জল আর কিছু কচি আমও সংগ্রহ করে নিয়ে এল। 
তাই ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে যেন উৎসাহের কাড়াকাড়ি 
পড়ে গেল। ইত্তিমধ্যে বেশ কয়েকটাকার কিছু বিস্কুট ও রুটি 
কয়েকজন গিয়ে দূবের এক দোকান থেকে কিনে নিয়ে এলো । 
দোকানদারের সাক্ষ্য থেকেই তাব প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই 
দোকানদারের উক্তির অংশবিশেষ এখানে চট্রগ্রামের ভাষায় উদ্ধৃত 
কবলাম £ 


“রাইত্‌ তন্‌ বোওত। আই ও আর ছুইজন চত্তর্‌ সিদ্দিক 
আহম্মদ ও সনীর আহম্মদ ঘুম যাইর্‌। এ্যান্‌ সমত, “দোয়ানওয়ালা” 
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«দোয়ানওয়ালা” করিয়েরে চিন্কিরাইলে আরার ঘুম ভাই যাগোই। 
আই উগগা বাত্তি জ্বালানোর হঙ্গে হঙ্গেই ছুইজন খাকি সার্ট- 
প্যান্ট, পরা মানুষ দোয়ানের ভিতরে ঢুকি পইল্ল। আর বাআরে 
তিনজন থিয়াই রইল। তারার কাধত্‌ বন্দুক ও আছিল । আর 
হাতত হতের ও ট্যয়া দিইয়েরে বিস্কুট ও রুটি দিতো কোইল। 
আই রুটিও বিস্কুট ছুয়! ঝুড়ির মইধ্যে বাঁধি হিতারার হাতত, 
দিলাম। ঝুড়ি লইয়েরে হিতারা গাল গোই। কডে যার হিতারা _- 
জিজ্ঞাইলে জরে কইল যে, হিতার! পুলিশ-_পাআরা দিতে যাঁজজে ।” 


পাঠকদের সুবিধার জন্য বাংলা অনুবাদও করে দিলাম ঃ 


রাত তখন অনেক । আমিও আমার দুজন চাকর সিদ্দিক 
আহম্মদ্‌ ও সগীর আহম্মদ তখন দ্বুমিয়ে। এমন সময় “দোৌকানওয়ালা” 
“দোকানওয়ালা” করে চীৎকার করে ডাকতেই আমাদের ঘুম ভেঙ্গে 
যায়। মমি একটা বাতি জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গেই ছু'জন খাকি 
সার্ট ও প্যান্ট পর! মানুষ দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়লো । 
আর বাইরে তিনজন দাড়িয়ে রইল। কাঁধে তাদের বন্দুক ছিল। 
আমার হাতে সতেরটা টাক! দিয়ে বিস্কুট ও রুটি দিতে বললে।। 
আমি ছুটো ঝুড়িতে রুটি ও বিস্কুট বেঁধে তাদের হাতে দিলাম । 
ঝুড়ি নিয়ে তারা চলে গেল কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করতেই তারা 
আমাকে বললে! যে তার! পুলিশ--পাহাঁর৷ দিতে যাচ্ছে। 


রাত্রির বিশ্রাম আজকে এই পাহাড়েই। ক্লান্ত শ্রান্ত সৈনিকের 
প্রকৃতির উন্মুক্ত আশ্রয়ে স্বস্তিতে শয্যা রচন1! করলো- প্রকৃতি মায়ের 
অফুরস্ত স্েহ-ভালবাস! তাদের ছু'চোখে ঘুম জড়িয়ে দিলে! । 

২২শে এপ্রিল সকালের মধ্যেও যখন সংবাদ-বাহকদের কোন 
হদিশ পাওয়। গেল না, তখন মাস্টারদারা অনিশ্চিত অবস্থায় বসে 
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থেকে বৃথা শক্তিক্ষয় করা সঙ্গত মনে করলেন না। তিনি সর্বশক্তি 
দিয়ে শহরের মধ্যে স্থযোগ মত শকত্রপক্ষকে মরণপণ আঘাত 
হানবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং এই উদ্দেশ্টে আবার বাহিনীর 
মাচ গুরুর প্রস্ততি নিলেন। নিরুদ্ধেশের পথে এ অজানার হাত- 
ছানি নয়--বিপ্লবী বাহিনী এক সম্মুখ সমরে শক্রসেনার সাথে 
সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চায়। নৃতন উত্তেজনায় প্রতিটি তরুণ-প্রাণ 
দেহ মনের সমস্ত অবসাদ ধুয়ে মুছে ফেলে এক নৃতন প্রাণের 
শক্তিতে নিজেদের উজ্জীবিত করলো । 

মাস্টারদার আদেশে সবাই সারিবদ্ধ হয়ে প্রস্তত হয়ে দাড়াল। 
এখন তাদের চোখেমুখে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন- উন্নীতগ্রীবায় 
দণ্ডায়মান স্বাধীনতা রক্ষার বলিষ্ঠ সংকল্পে উদ্দীপ্ত এক একটি দক্ষ 
সৈনিক যাঁদের উদ্ম তাদেরই তো বল। দেশপ্রেমের সেই অগ্নিপ্রাণ 
উদ্ধমকে কে রুখবে ? 

মাস্টারদা দীপ্তকণ্ঠে সবাইকে সম্বোধন করে বললেন-_“ভাইসব ! 
১৮-ই এপ্রিল আমরা আক্রমণ করতে যাওয়ার পুর্বে নিজেদের 
মধো যুদ্ধের মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিলাম। আমরা প্রত্যেকে 
মৃত্যুপণ করে প্রোগ্রাম সফল করার ভার নিয়েছিলাম। আজ 
আবার আমাদের প্রত্যেককে শপথ নিতে হবে মৃত্যু আমাদের 
পায়ের ভূত্য, চিত্ত ভাবনাহীন্” আমি প্রত্যেকের কাছে প্রশ্ন রাখছি, 
ভেবে বলবে-_মৃত্যু উপেক্ষা করে প্রবল শক্তিশীলী ইংরেজ সাআজ্যবাদী 
সৈন্যদের সঙ্গে মরণ-পণ যুদ্ধ করতে সত্যি-ই কি আমারা প্রস্তুত ?” 

সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চান্নটি রাইফেল দৃঢ় হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে একবাক্যে 
সমগ্র বাহিনীর সৈনিকের জবাব দিল £ 


“শপথ করছি__ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাই। 
শপথ করছি-_ প্রোগ্রাম আমাদের মৃত্যু। 
শপথ করছি-_ আমরা ইংরেজ মেরে মরবো। 
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দীপ্তকঠের এ ঘোষণায় মাস্টীরদার মধ্যে কোন ভাবাস্তর 
দেখা গেল না। তিনি জানেন না এ কোন উচ্ছাসের ঘটন! নয়। 
সেই স্কিন সংঘর্ষের বাস্তব রূপ তার চোখের সামনে ভাস্ছে। 
এই তরুণ প্রাণগুলোর নিষ্ঠা মনোবল ও সামরিক দক্ষতায় তার 
আস্থা আছে-_আছে গভীর শ্রদ্ধা। কিন্তু বিপ্লবের প্রচণ্ড শক্তির 
মধ্যে ও অগ্নশদ্গারের পুর্বমুহূর্তের আগ্নেয়গিরির রঃ গহবরের মত 
তিনি শাস্ত নিস্তব্ধ। 


সম্কটে উদ্ছাস বা আত্মতৃপ্তি নেতৃত্বে শোভা পাঁয় না। 


বিরাট দায়িত্ব ও দুশ্চিন্তীর ভারী বোঝ! নিয়ে তাকে সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হতে হবে। ছুই দক্ষ নায়ক জেঃ গণেশ ঘোষ ও অনস্ত 
সিংহের সঙ্গে আরও ছু'জন দল থেকে বিচ্ছিন্ন। বিশ্বস্ত কর্মী 
হিমাংশু সেন নেই। আরও তিনজন সহযোদ্ধার কোন খবর নেই। 
এই কারণে দলের শক্তি অনেকটা কমে গেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
ঝুঁকি নেবার আগে তিনি আবার সবাইকে গভীর ভাবে ভেবে 
নিতে অবকাশ দিলেন__ 

“সাবার মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের মনোভাব দেখে আমি খুশী 
হয়েছি। যুদ্ধ করতে যে আমরা পিছপা নই, তা" প্রমাণিত। 
তবু মানসিক প্রস্তুতির শেষ নেই। যুদ্ধের জন্য সুদৃঢ় মানসিক 
প্রস্ততির দরকার। তাই আমি আবার বলছি, সবাই যেন আমরা 
মানসচক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ দৃশ্য একবার দেখতে চেষ্টা করি। 
মৃত্যুর বিভীষিকা মরণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ, মেসিনগানের অজত্র গুলি 
বর্ষণ, পরিণামে চতুর্দিকে রক্তের স্রোত ! শক্রর প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে 
পঞ্চান্নটি সেকটি, নিয়ে সামঞ্জস্তহীন যুদ্ব_আমাঁদের সুনিশ্চিত মৃত্যু ! 
তাই আমি আবার ২য় বার স্থযোগ দিচ্ছি-_খুব ভাল করে নিজের 
মনকে বিচার কর। যাদের মনে একটুও দুর্বলতা আছে, তারা 
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এখন-ই মনস্থির কর। নইলে চূড়াস্ত অভিযানের মুখে ফিরে আসা 
যাবে না-তখন একজনের কাপুরুষতা সমস্ত সৈন্যের 47081, 
নষ্ট করে দিতে পারে। তাই আবার বলছি-নিজেদের মন তলিয়ে 
দেখ। এখনও সময় আছে ভেবে উত্তর দাও__কি চাও ? সংগ্রাম 
না সন্ধি? স্বাধীনতা না শৃঙ্খল ?” 

প্রত্যেকের হাতের মাক্ষেটা, আবার নড়ে উঠল। না বিপ্লবী 
সৈনিকেরা পশ্চাৎ অপসরণের পথ চায় নাঁ_বিপ্লবের পথে ন্যায়ের 
অধিকারে, তাদের স্বাধীনত। চাই । “আমরা প্রস্তত”__দ্বিধাহীন 
তেজোদীপ্ত কে জবাব ভেসে এল। 

মাস্টারদা কিন্তু অবিচল। তিনি সত্যিই শঙ্কিত, না তরুণ 
বিপ্লবীদের মনোবল পরীক্ষা করছেন? আত্মরক্ষার স্থযোগ দিয়ে 
অগ্নিপরীক্ষার কণ্টিপাথরে দেশপ্রেম যাচাই করে দেখছেন ?' যুদ্ধের 
মৃত্যু, বিভীষিকার অভিজ্ঞতা তাদের আছে- সেই ভয়ংকরতা৷ থেকে 
কেউ মুক্তি চায় কি না কাপুরুষের মত-_তাই পরীক্ষা করে দেখতে 
চাইছেন? হয়ত বা তাই হ'বে। 

তিনি আবার বললেন--আমি সবার কাছে ছুটি প্রস্তাব 
রাখছি। আমি চাই, যার যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করার ইচ্ছে, সে 
সেইটি দ্বিধাও সঙ্ষোচহীন চিত্তে গ্রহণ করুক। আমার প্রথম 
প্রস্তাব__অসমান যুদ্ধে পাঁ দিয়ে স্বাধীনতার রক্তাক্ত বিপ্লবের সৌধ 
নির্মাণ করা । ২য় প্রস্তাব__অসমান যুদ্ধ পরিহার করে আত্মগোপন 
করা। যারা আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব মেনে নিতে চাও তারা কোনে। 
সঙ্কৌোচ করোনা । কেউ কিছু মনে করবে না এখনও সময় আছে, 
যাদের ইচ্ছে দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে নিজেদের দায়িত্বে চলে 
যাও এবং ভবিষ্যতে বুদ্ধি করে সংগঠিত হয়ে যেভাবে পার শক্রকে 
আঘাত হান্বে। -'*" যারা যেতে চাইছ__যাও।” 

কিন্ত তাঁদের মধ্যে কোন বিকার দেখা গেল না। দৃঢ়ভাবে সবাই 
উন্নতবক্ষ উন্নতশিরে মাস্কেটী, হাতে ফ্ীড়িয়ে_প্রতিজ্ঞায় অচল অটল। 
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গর্ধে মাস্টারদার বুক ভরে গেল। কী ছুঃসাহস এই তরুণেরা 
দেশপ্রেম এদের কত খাটী, কত গভীর! 

আজকের যুগের তরুপসমাজে এই নিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেমে এই 
গভীরতা ও দেহ মনে এত ছুঃসাহস পারস্পরিক স্বার্থের তীব্র সংঘাতে 
এবং আদর্শ নেতৃত্বের অভাবে বিহ্বল, বিশৃঙ্খল। এই তারুণ্যের 
বিপুল শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে তাদের জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ করা 
প্রয়োজন, আদর্শ নেতৃত্বের অভাবে তরুণ সমাজ যদি বিভ্রান্ত হয়ে 
পড়ে, যদি তাদের মধ্যে মানসিক ছুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠে, তবে 
মনে রাখা দরকার জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে_-দেশ কোনদিন 
মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। 

মাস্টারদা তখন দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন_“যত শীঘ্র সম্ভব 
শহরে ইংরেজদের ঘাটি আক্রমণ করতে হ'বে_ পর্যু্যদস্ত বিপর্যাস্ত 
করতে হ'বে তাদের সাংগঠনিক শক্তিকে । অতএব প্রস্তুত থাক। 
সাহস, বিক্রম- _সিংহবিক্রম চাই |” 

২২শে এপ্রিল তারা মার্চ করে এসে আশ্রয় নিলেন জালালাবাদ 
পাহাডে । এই সেই এঁতিহাসিক পাহাড় জালালাবাদ । বিপ্লবীদের 
উদ্দীপ্ত যৌবনেৰ গৌরবজ্জবল কীতির আধার এই পাহাড়। ২৯শে 
এপ্রিলের জালালাবাদ ভারতীয় জাতীয় পতাকা স্বাধীনতার ইতিহাসে 
এক নূতন অধ্যায় স্থপ্টি করেছিল। সেই অধ্যায় বিপ্লব সাধনার 
হৃদয়ের শোনিতে লিপিবদ্ধ। হলদিঘাটের পৰ জালালাবাদ । আত্ম 
শক্তিতে দীপ্ত-_-অসীম শৌর্য-বীর্যের দেশপ্রেমের একটি অনন্য 
সাধারণ ঘটনা! এই 'জালালাবাদ যুদ্ধ'। 

ভারতের বিপ্লব-সাধনার এঁতিহাসিক সিদ্ধি-জালালাবা'দের যুদ্ধ'। 
এ শুধু নিগৃঢ় স্বদেশপ্রেম নয়, এই মৃত্যুপ্ধয়ী সংঘর্ষ ভারত-আত্মার 
জাগ্রত প্রকাশ । অতীতের সেই অমর-মহিমার মধ্যেই আছে বর্তমানের 
নিদর্শন এবং আত্মোপলব্ধির মহামন্ত্র! জালালাবাদের এতিহাসিক 
সংঘর্ষ বিপ্লববাদের নিছক রূপ রেখা নয়-_এই স্বাধীনতা সংগ্রামের 
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মধ্যে আমরা সমগ্র দেশের হৃদয়ের ভাষাকেই খুঁজে পাই। এই 
যুদ্ধ বিজয়ের গৌরবময় কাহিনী, তাই বিশেষ তাৎপর্য পর্ণ। বিজয়ী 
বিপ্লবীরা বীরের জয়মাল্য কঠে পরেছেন আর দেশবাসীকে দিয়েছেন 
বিজয়ীর মর্য্যাদা ও গৌরব। ত্যাগ ও ক্ষাত্রবীর্ষের এক অতুলনীয় 
আদর্শ_তুলে ধরেছেন সকলের সম্মুখ । জাতির গৌরবময় জীবনে 
এ শুধু একটি এঁতিহাসিক বীরত্ব কাহিনীর অধ্যায় সংযোজন নয়_ 
সাহিত্য স্থগিতে ভাবের ফসল ও। ইতিহাসের সীমিত পরিধি 
থেকে টেনে নিয়ে গেছে চিরন্তন মহাকাব্যের আলোক পথে। 
পরাধীন ভারতের আত্মিকবেদনার বিক্ষোরণ ভারত-আত্মার “মুক্তিতীর্ঘ' 
জালালাবাদ ৷ 


“মহাভারতের স্বাধীনতা রণে তীর্থ জালালাবাদ 
চিন্ত ভরিয়া নিলাম তোমার দীপ্ত আশীবাদ। 
গণতান্ত্রিক ভারতের সরকার 

জাতীয় পতাকা উড়ায়ে ঘোষিল বিপ্লবী অধিকার 
জালালাবাদের যুদ্ধের জয় ভারতের আত্মার _ 
ধর্মবিজয়-ইতিহাসে তুলে বিপ্লব জয়বাদ ।” 

গ্ রি |. ডি ডি ডি 
“দাসত্ব বোঝা আত্ম-অসম্মান 
দণ্ড আঘাত পর্পশ্যতা অপমান অবসান -- 
বলদর্পার বজ্রশাসন ভাঙ্গি পড়ে খান্‌ খান্‌ 
পিঞ্জর হ'তে সিংহ জেগেছে-ধ্বনি বিপ্লববাদ 1” 


জালালাবাদের কালোপাথর বিপ্লবীদের রক্তে সেদিন লাল 
হয়ে গিয়েছিল--ঝরে পড়েছিল ফুলের মত অনেক তরুণ প্রাণ। 
রক্তে রাঁডা “মহাতীর্থ” জালালাবাদ যুদ্ধের সেই মর্মস্তদ্্‌ কাহিনী 
আপনাদের এবার শোনাব। 
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মাস্টারদারা পাহাড়ের উপর বিশ্রাম নিচ্ছেন । তাদের গতিবিধি 
সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহের জন্য চতুদিকে শক্রুপক্ষ গুপ্তচর 
ছড়িয়ে দিয়েছে । শুধু তাই নয়, মাস্টারদা, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, 
নির্মল সেন, অস্থিকা চক্রবর্তী ও লোকনাথ বলকে যে কেউ জীবন্ত অথবা 
মুত ধরিয়ে দিতে পারবে বৃটিশ সরকার তা'কে মাথা পিছু ৫ হাজার 
টাক পুরস্কার প্রদান করবে বলে ঘোষণ। পত্র প্রচার করা হ'লো। 

শক্রপক্ষ অনুমান করেছিল বিদ্রোহী বাহিনী পুলিশ লাইন 
ত্যাগ করে যখন শহরের মধ্যে প্রবেশ করে নৃতন কোন আক্রমণ 
স্্টি করেনি তখন তাঁরা নিশ্চয়ই পুলিশ-লাইন সংলগ্ন পাহাড়ী 
অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে । তাই তাদের গুপ্তচর-চক্রকে বিশেষভাবে 
পাহাড়ী অঞ্চলে অনুসন্ধান চালাবার নির্দেশ দিল। 

পাঁচ-হাজার টাক! লাভের আশাতীত আশায় দেশব্যাপী অনেকের 
নৈতিক অধঃপতন ঘটল । শিক্ষিত-অশিক্ষিত-দরিদ্র অনেকেই দেশের 
প্রতি এই চরম বিশ্বাসঘাতকতায় পা বাড়ালে! । বীর দেশপ্রেমিকদের 
ধরিয়ে দেবার জন্য তাই অনেকেই অনুসন্ধিংম্ব হয়ে উঠল। এই 
মীরজাফরদের ষড়যন্ত্রে আত্মঘাতী-অস্ত্রের শানিত কৃপাণ বনুছজাতির 
সবনাশ ডেকে এনেছে-ডেকে এনেছে সমগ্র জাতির উপর দীর্ঘ- 
দিনের নিপীড়ন, লাঞ্না ব্যক্তিগত স্বার্থের তীব্র লালসায় এই 
শয়তানের দল দেশকে পরাধীনতার পঙ্কিলাবর্তে নিক্ষেপ করেছে। 
ইতিহাসের বহু নজীর এই সত্যতা প্রমানের সাক্ষী হয়ে আছে। 
এই সব ঘ্বণ্য পশুদের নৈতিক অধঃপতন জাতির কলঙ্ক আমাদের 
তা মর্মীস্তিকভাবে লজ্জা দেয় আজও । 

মাস্টারদারা যখন পাহাড়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন ছু'জন কাঠ্‌রিয়! 
সেই পাহাড়ে কাঠের সন্ধানে ওঠে এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে তাদের 
চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার ঘটে। তারা অভুক্ত ক্লান্ত কর্দমাক্ত পোষাকের 
এই মানুষগুলোকে দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে। কিন্তু অত্যন্ত সহজমনে 
কাঠ সংগ্রহ করে তারা পাহাড় থেকে আসে। তারপর যা” হবার 
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তাই-_শক্রপঞ্ঙ্ষর - সদরদপ্তবে বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়ের খবর 
তার পৌছে দিল। 

দেশবাসীর প্রতি মমতা দেখাতে গিয়ে বিপ্লবীর! এই ছ'জন 
আগন্তককে সরলমনে ছেড়ে দিলো । শক্রর সঙ্গে যেখানে চূড়ান্ত 
সংগ্রামের জন্য তারা শহর আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে অপেক্ষা 
করছে রাত্রির অন্ধকারের জন্য, যেখানে সেই মুহুর্তের রণনীতিতে 
মানবতা ও উদারতার অবকাশ কোথায়? আর এই সব নৈতিক 
গুণই রণনীতির ভাষায় শক্রপক্ষের প্রতি ছুর্বলতা প্রদর্শন মাত্র 
এবং পরিণামে নিজেদের পরাজয়ের পথকেও সুগম করা । তাদের 
গোপন আস্তানার খবর এই ছু'টি লোক শক্রপক্ষে পৌছে দেবে 
না-এমন নিশ্চিত গ্যারান্টি তারা নিজেদের দিলো কি করে? 
ছিধাহীনচিত্তে সামরিক বিধি অনুযায়ী আগন্তকদের প্রতি তাদের 
বৈপ্লবিক কর্তব্য সম্পাদন করে বন্দী করাই খুব উচিৎ ছিল। 
এই ভুলের সুযোগ নিল শক্রপক্ষ ঃ 
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জালালাবাদ পাহাড়ের উপর থেকে শক্রপক্ষের এই তৎপরতার 
কোন আচই বিপ্লবীরা পাননি । তারা প্রস্তুত হয়ে আছে সন্ধ্যার 
অন্ধকারে আক্রমণের প্রোগ্রাম নিয়ে। রুটিওয়ালা-দোকানদারের 
দোকান থেকে বিস্কুট-রুটি কেনার খবরটি ও পুলিশের কর্ণগোচর 
হয়। নানা জনের কাছ থেকে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে শত্র- 
পক্ষের পদস্থ কর্মচারীরা তা নিখুত ভাবে পর্যালোচনা করে বিপ্লবীদের 
অবস্থানের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে আক্রমণের পরিকল্পনায় 
হাত দিল। 

ছু'দিক থেকে তারা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে পাহাড় অভিযান 
শুরু করল। ক্যাপ্টেন টেটের নেতৃতে “ইষ্টার্ণ রাইফেল্স্‌, বাহিনী ও 
'নুর্্মাভেলী বাহিনী পাহাড়ে পশ্চাংদ্রিকের রেল-লাইন ধরে 
অগ্রসর হ'তে লাগল । আরেকদল ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে নালা- 
নর্দম।৷ পার হয়ে জালালাবাদ পাহাড়ের সম্মুখীন হ'ল। উদ্দেশ্য-_ 
চুপিসারে অপ্রস্ত বিপ্লবী সৈনিকদের আক্রমণ করা । অতি সন্তর্পণে 
সঙ্গীন লাগিয়ে রাইফেল হাতে ইংরেজ সৈন্তা ঝোপ-ঝাড় সরিয়ে 
পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলো। অতি সতর্ক প্রতিটি পদক্ষেপ-_ 
মনে আতঙ্ক ও তাদের অবশ্য কম নয়। 

বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বিপ্লবীরা পাহাড়ে ছড়িয়ে বসে আছে। 
আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় মৃত্যুপ্রয়ী বীর সব! 
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ইংরেজ সৈশ্যদের মনে বড় আশী-__অতফ্কিতে মুক্তিসেনাদের 
আক্রমণ করে সদলবলে বন্দী করে নিয়ে যাবে। তারপর তাদের 
বিচারের নামে বিচারের প্রহসন করে বিজয়োল্লাসে ফাঁসির দডিতে 
ঝোলাবে। কিন্ত সে আশা তাদের সুদূর পরাহত। 

ধাপে ধাপে বৃটিশ সৈম্য নিঃশব্দে পাহাড়ে উঠতে লাগলো । 
বেয়নেটের নৃশংস চার্জ করার জন্য তারা এগিয়ে যাচ্ছে। 

ইতিমধ্যে পাহাড়ের কাছে রেল-লাইনের উপর মিলিটারী 
বোঝাই একটি ট্রেন এসে থামলো । অসময়ে এই অস্থানে ট্রেন 
এসে থামলো-_অসংখ্য সৈন্য নালা-নর্মমা ঝোপ-ঝাড় অতিক্রম করে 
অতি সতর্কভাবে জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আস্ছে-_ 
এ দৃশ্য বিপ্লবীদের সজাগ দৃষ্টিতে ধরা পড়লো। তাদের মধ্যে 
চাঞ্চল্য দেখা! দিল, চরম মুহূর্তের জন্য তাব] প্রস্তুত হয়ে রইলো । 
আসন্ন যুদ্ধের তীব্র উত্তেজনায় তাদের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। 
দৃঢ় মুষ্টিতে তাদের মাস্ষেটী, ধরা-__টি,গারের উপর আঙ্গুল শুধুকম্যাণ্ডের 
অপেক্ষায় আছে। 

মাস্টারদা গম্ভীর কে আদেশ দিলেন_-“জেনারেল্‌ বল! 
কম্যাণ্ তোমার উপর ন্যস্ত আছে, তুমি আমাদের পরিচালনা 
কর। ভয় নেই--সাহস আনো শক্রকে চরম আঘাত হানো।” 
জেনারেল বল বীরের মত উত্তর দিলেন_-“আমাদের অস্থায়ী 
প্রজাতন্ত্রী বিপ্লবী সরকার ও তার প্রেসিডেপ্টের উপর পূর্ণ আস্থা! ও 
আনুগত্য নিয়ে আমি আমার বৈপ্লবিক কর্তব্য পালন করতে এতটুকু 
ভীত নই ।” 

তারপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন-_“905£ 15৪0, 
90 ০৩1: [951601 02 2660060 1106. 141৩ 40৮70 1” 

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকের মত সকলে বিভিন্ন জায়গায় 
0০510102 নিয়ে শুয়ে পড়লো । জেনারেল্‌ বল ও অস্থিক! চক্রবর্তী 
পাহাড়ের কেন্দ্রস্থলে ছ*টি 5০1)109] 7০9510101)-এ দাড়িয়ে পড়লেন। 
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মাস্টারদা ও নির্মল সেন দাড়িয়ে পড়লেন আরও ছ'টি গুরুত্বপূর্ণ-স্থানে । 
ইত্যবসরে শক্রসৈম্য পাহাড়ের প্রায়-অর্ধেকে উঠে পড়েছে। 
রুদ্ধশ্বাসে মুহূর্ত গুণছে বিপ্লবীরা। সময় সংক্ষিপ্ত! সৈম্তরা আরও 
এগিয়ে এসেছে । আর নয়, জেনারেল বল আর এক পাও তাদের 
এগিয়ে আসতে দেবেন না। 

জালালাবাদ পাহাড় ঝাপিয়ে বজ্রকণ্ঠে তিনি আদেশ দিলেন _ 
“7910 | 

পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল সে 
ধ্বনি-_-779161 

যেন বজ্রপাত হ'ল। বুটিশ সৈন্যরা ভয়ে থমকে দাড়ালো, 
দুর্দান্ত মুক্তিসেনাদের সামনে আর এগিয়ে যাবার সাহস নেই। 

কিংকর্তব্যবিমূঢ় বুটিশ সৈন্যদের আর বিন্দুমাত্র ভাববার অবকাশ 
না দিয়ে জেনারেল বল মুহূর্তেই দীপ্তকঠে আদেশ দিলেন-_'51:5? ! 

বিপ্লবী সৈনিকের! শুধুমাত্র এই আদেশের জন্য এতক্ষণ অধীর 
অপেক্ষায় অন্তরে উত্তাপ অনুভব করছিল। আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই 
পথন্নটি মাস্কেটা, অগ্নিবর্ষণ শুরু করল। 

হতচকিত শত্রসৈন্য বিপাকে পড়ল । 

তার ভাবতেই পারেনি তাদের শুরুতেই এত প্রচণ্ড প্রতি 
আক্রমণের মুখে পড়তে হ'বে। প্রচণ্ড গুলীবর্ষণে বেসামাল হয়ে 
তারা পশ্চাদপসরণ করল। পাহাড় থেকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নেমে 
এল নীচে নীচ থেকে অপেক্ষমান ক্যাপ্টেন টেট ও ডি, আই, 
জি-মিঃ ফারমারের সহযোগী বাহিনী অবিরাম গুলী চালাতে লাগলো । 
শত্রুপক্ষের অবস্থানগত অসুবিধার জন্য এবং বিপ্লবীদের অবস্থানগত 
স্ববিধার জন্য এই অবিরাম গুলীবর্ষণে বিপ্লবী বাহিনীর গায়ে গুলীর 
আচড়টি পর্বস্ত লাগেনি। অপর পক্ষে হতাহতের সংখ্যা যে অনেক 
সে বিষয়ে সন্দেহই থাকতে পারে না। শক্রপক্ষ এত গোপনীয়তা 
রক্ষা করছিল যে এই সংখ্যাতথ্য জান সম্ভব হয়নি । তবে বিপ্রবীদের 
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মিরাপদ সুবিধামত অবস্থান থেকে আক্রমণ এবং বিরাট প্রস্তুতি 
সত্বেও শক্রপক্ষের পশ্চাদপসরণের ঘটনাচক্র থেকে আমরা সহজেই 
ধরে নিতে পারি তাদের হতাহতের সংখ্যা নগন্য নয়। বনু সৈম্তকে 
"বিপ্লবী যোদ্ধারা আহত হয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়তে দেখেছে 
জালালাবাদ পাহাড়ের চূড়ায় রণক্ষেত্রের উন্মত্ত উত্তেজনার মধ্যেও 
তারা শুনেছেন আহত বুটিশ সৈন্যদের হৃদয় বিদারক আর্তনাদ! 

শত্রুপক্ষের সৈন্যদের শোচনীয় হুর্দশা দেখে বিপ্লবী তরুণদের 
দেহে যেন নূতন প্রাণের অমিত শক্তির সঞ্চার হ'ল। জে: লোকনাথ 
বল আদেশ দিয়ে চললেন-_-চ5115 ! ৮০115) 915 ! আবিশ্রান্ত 
গুলী চালাও । ক্ষমা নেই-_শক্রকে একেবারে খতম করে ফেল! 

ইন্কলাব জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক ।, বৃটিশরাজ 
খতম কর !!-_মুহুর্মৃহ গ্লোগান আর মাস্কেটী,র গর্জন নিস্তব্ধ জালালাবাদ 
পাহাড়কে মুখরিত করে তুললো । 

ক্ষাত্রতেজের গরিমায় পাহাড় কেঁপে কেপে উঠছে। 


বিপ্লবীরা এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে তারা যেন শুয়ে 
সামরিক কায়দায় লড়ইয়ের স্থ্র্যে ও হারিয়ে ফেলেছে-_মাঝে মাঝে 
কয়েকজন যোদ্ধা অমিতবিক্রমে রুখে দাড়িয়ে ফায়ার করছে। 
জেনারেল বল বিপদাশঙ্কায় সতক্‌ করে দিলেন-_-[.1শ ৭0701, 

প্রায় ছু'ঘন্টার প্রচণ্ড আক্রমণে বৃটিশ সৈন্য নাস্তানাবুদ হয়ে 
বেশ কিছুক্ষণের জন্য নালার মধ্যে কোণঠাসা হয়ে রইল। তাদের 
পালাতে দেখে বিপ্লবীদের কেউ কেউ চীৎকার করে উঠলো--0০%৪1৭ 


918105 01) ০! 10 10 ০00 !! 


এই প্রথম সংঘর্ষে আমাদের বিপ্লবী বাহিনীর জয় ঘোষিত হ'লো!। 
পাহাড়ের উপর বিজয় কেতন পত্‌ পত্‌ করে উড়তে লাগলো । 
বেলা শেষ। ন্ূর্য অস্তমিত। আধার সমগ্র অঞ্চলকে ঢেকে 
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দিল। বৃটিশ সৈম্থ আপাততঃ রণে ক্ষান্ত দিয়েছে। আমাদের 
মুক্তিযোদ্ধারা ও তাদের মাস্ষেটাকে সংযত করেছে। 

বৃটিশ সৈম্তরা এবার নৃতন কৌশল অবলম্বন করলো। কর্ণেল 
ডালাস্‌্ম্মিথ, ও এসে শক্তিবৃদ্ধি করেছেন দলবল নিয়ে। বিচ্ছিন্ন 
পলাতক সৈম্যরা ইতিমধ্যে আবার নিজেদের সংগঠিত করে নিয়েছে। 
জালালাবাদ পাহাড়ে উঠে বিদ্রোহীদের আক্রমণের পরিকল্পনা তারা 
বিসর্জন দিয়ে আত্মরক্ষাও নৃতন আক্রমণের জন্য দূরের ছুটি পাহাড়ে 
গিয়ে বাহ রচনা ক'রল। বসালো! সেখানে দূরপাল্লার মেসিনগান। 

ক্যাপ্টেন টেট বারবার পাহাড়ে উঠতে সৈন্যদের আদেশ 
দিয়েছে হুকুমের জোরে তারা সিংহের মত সদন্তে ছুটে গিয়েছিল 
কিন্ত পাহাড়ের তাদের মৃত্যুদূতেরা বারবার তাদের সৃত্যু-যন্ত্রণা 
দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। 

বৃটিশ সিংহের দল (1) শুগালের মত পালিয়ে আত্মরক্ষা 
করতে চেয়েছে। 

এই অপমান এই আঘাত ক্যাপ্টেন টেট ও মিঃ ফারমারকে 
জর্জরিত করে তুলেছে । এবার মরিয়া হয়ে লড়ার জন্য সুবিধাজনক 
পজিশনে তারা সৈন্য সমাবেশ করেছে। 

মেসিনগান ও লুইসগানগুলো। জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে 
যেন চ্যালেঞ্জ নিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে। 


এবার ২য় সংঘর্ষের সম্ভীবনা ঘনিয়ে এল। পাহাড়ের উপর 
বিপ্লবীদল বুকে অদম্য সাহস ও উদ্দীপন! নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। 
ক্ুধা-তৃষ্ তারা ভুলে গিয়েছে__ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন এক একজন 
বীর সৈনিক যেন এক একটি উক্কাপি্ড! নির্ভীক ছর্দাস্ত সংগ্রামে 
তারা অবিচল! দেশ-মাতৃকার প্রতি কী প্রগাঢ় ভক্তি! মরণ- 
পাগলের দল ক্ষিপ্ত উত্তেজিত। শক্রকে ক্ষমা নেই-_-শক্রর তাজা 
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রক্তে দেশমাতৃকার তর্পণে তারা প্রতিজ্ঞাবন্ধ। সবার মনে জয়ের 
গৌরব-_ন্বাধীনতার স্বপ্ন । তাই কোন আপোষ নয়-_ শুধু সংগ্রাম ! 
রক্তাক্ত সংগ্রাম !! 

ক্যাপ্টেন টেট সবুজ সংকেত দিলেন । মেসিনগানের মুখ 
থেকে শে! শে করে বাঁকে ঝাঁকে গুলী ছুটে গিয়ে জালালাবাদ 
পাহাঁড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো । তিন দিক থেকে অবিশ্রান্ত 
গুলী ছুটে আসছে_ঝাঁকে ঝাঁকে শয়ে শায়ে। 

জেনারেল লোকনাথ বল ত্বরিতগতিতে তিন দিকে তার সৈনিক- 
দের সাজিয়ে ফেললেন । 

প্রায়_মিনিট পনের ধরে তিনদিক থেকে গুলী ছুটে আসতে 
লাগলে । কিন্তু বিপ্লবী-বাহিনী অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা ও কৌশলে গুলী 
এড়িয়ে গেছে। 

ছু'তিন মিনিট পরেই আবার মেসিনগানের গুলী ছুটে আসতে 
লাগলো ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপালের মত। পাহাড়ের গাছপালা 
ঝোপঝাড় নির্মূল হয়ে যেতে লাগলো । 

জেনারেল বলের চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল চকিতে 
তিনি গর্জন করে উঠলেন--15115 1 75010 151? ্‌ 

শত্রসৈন্তের উপর অবিরত গুলী বধ্ধিত হ'তে লাগলো-_গুলীর 
জবাবে গুলী । একদিকে বৃটিশ-এর ভাড়াটে সৈন্, অন্যদিকে দেশ- 
বীর সন্ভানের। | 

বিপ্লবী সৈনিকদের মনোবল দৃঢ় গুলীর নিশানা অব্যর্থ। 
তুমুল সংঘর্ষেও বিপ্লবীদের শত্রপক্ষ কাবু করতে পারল না- পরস্ত 
তাদের হতাহতের সংখ্যা অসংখ্য । চিন্তাক্রিষ্ট বৃটিশ সমর-_নায়কর! 
গুলী বর্ষণ বন্ধ করলো। উত্তপ্ত জালালাবাদ আপাততঃ শান্ত রণক্লান্ত। 

সমর নায়ক লোকনাথ বল তার সবশক্তি দিয়ে শক্রপক্ষকে শেষ 
আঘাতে প্যুদস্ত করার দৃঢ় সংকল্পে অবিচল-_অতি সচেতন, সতর্ক । 
শক্রপক্ষ নীরব । তিনিও তাই অযথা শক্তিক্ষয় করারপক্ষপাতী নন । 
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সৈনিরদের হুকুম দিলেন_-96০ট ঠা! /ঠ] 5৩৪ (9০05 
01) 11119 81 ০০1০৬ ! বিপ্লবী সেনারা সজাগ- দৃষ্টি নিয়ে 
প্রস্তুত হয়ে রইলো । 

ছু'পক্ষই রণে ক্লান্ত-_-অতকিত আক্রমণের সম্ভাবনায় হৃশ্চিন্তাগ্রস্ত। 
তবে বিপ্লবীদের 29£81 বৃটিশের ভাড়াটে সৈন্যদের তুলনায় শতগুণে 
বেশী এ সত্য স্বীকারে অত্যুক্তি নেই। 

বিপ্লবীদল উত্তেজনায় এখন প্রতিটি মুহূর্তের প্রতীক্ষায়_উষ্ৎ 
নিঃশ্বাসে বয়ে আসছে তাদের হৃদয়ের উত্তাপ ! তাদের উদ্যত রাইফেল 
শত্রুপক্ষের আগুনে-গোলার মুখে সমুচিত জবাব দিতে প্রস্ত্রত। 

ট্যাট-_ট্যাট্‌-ট্যা_শক্ররা আবার মেসিনগান ও লুইস্গানের 
মুখ খুলেছে। 

উট__টট-টট্‌-_রাশি রাশি গুলী পাহাড়ের গায়ে মুখ থুবড়ে 
পড়ছে। ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে তাঁর সব্বাঙ্গ। শক্ররা এবার 
বদ্ধপরিকর-_-অন্ততঃ তাদের বেপরোয়া গুলীবর্ষণের ধরণ দেখে স্কনে 
হচ্ছে বিপ্লবীদলকে তারা নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাঁয়। বিরামহীন 
গুলীবর্ষণ_মসংখ্য গুলী বিপ্লবীদের আশ-পাশ দিয়ে লক্ষ্যহীন হয়ে 
ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে । বিপ্লবীরা এখনও নিরাপদ অক্ষত দেহে__ 
মেসিনগান-লুইস্গান অসংখ্য গুলীর ছোটাছুটির মধ্যে ও তারা 
অবিচল অমিতবিক্রমী । 

জেনারেল্‌ বল যেন প্রতিহিংসার এক জলন্ত প্রতিমূত্তি! হুকুম 
দিলেন__181010 16 !, 

বিপ্লবীদের ছ'চোখ দিয়ে যেন প্রতিশোধের আগুন ছুটে বেরিয়ে 
আসছে। হাতের মাস্থেটী, অব্যর্থভাবে বিরামহীন গুলী ছু'ড়ে চলেছে। 
অনবরত অগ্রযুদগীরণের ফলে মাক্কেটা-র “ব্যারেল, গরম হয়ে উঠেছে। 
ব্যারেলের নীচের পাতিল! কাঠের প্রোটেক্টার সে উত্তাপ আর 
ধরে রাখতে পারছে না। কেউ গায়ের জামা খুলে কেউ বা 
গাছের বড় বড় পাতা৷ জড়িয়ে ধরলো ব্যারেল্‌। ক্রমান্বয়ে একটানা 
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টিগার টানর্তে টানতে কারও কারও আঙ্গুল ছড়ে গেল। কিন্তু 
সেদিকে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। 

আরও এক অসুবিধার স্থপ্টি হ'লো। অসংখ্য গুলীবর্ষণের 
ফলে মাস্কেটা'র নলে স্বাভাবিক কারণেই ছাই-কালি জলীয় বাম্প 
জমে আঠা হয়ে যাচ্ছে_ফলে পর পর অনেকগুলো আগ্রেয়ান্ত্র-_ 
অচল হয়ে পড়লো । 

কিন্তু এই সংকটময় মুহূর্তে মাস্ষেটী, একমাত্র সংগ্রামের 
হাতিয়ার সেগুলোকে সব প্রচেষ্টায় রক্ষা করতেই হ'বে_ আবার 
সচল করে তুলতে হ'বে। কিন্তু ফায়ারিং লাইনে লায়িং পজিশনে 
থেকে সংগ্রামী সেনাদের পক্ষে জমে যাওয়া ময়লা নল থেকে 
পরিফষার করা কোন মতেই সম্ভব নয়। লায়িং পজিশনে মাথা তুললে 
বা বেশী নড়াচড়া করলে বিপদ অনিবাধ্য। অথচ এক একটি 
মাস্কেটা বিকল হয়ে যাওয়ার অর্থ এক একজন বীর যোদ্ধার 
হাত স্তব্ধ হয়ে যাওয়।।-মনোৌবল ভেঙ্গে যাওয়া। একটির পর 
একটি অস্ত্র যদি অচল হয়ে পড়ে তাহলে সমগ্র বাহিনীই তো 
পরিশেষে নিক্ষ্িয় হয়ে পড়বে । তখন? বুটিশের কাছে নিরন্তর 
ঈাড়িয়ে দাড়িয়ে মার খেতে হবে । তাহলে এখন উপায়? মাক্ষেটী- 
গুলোকে বাঁচিয়ে রাখার গুরু দায়িত্ব নেবেন? সামরিক প্রয়োজনে 
গুলী বর্ষণ অব্যাহত রাখতেই হ'বে। 

এই গুরুদায়িত্ব পালনে অগ্রসর হ'লেন সর্বাধিকনায়ক স্ু্যযসেন 
ও তাঁর সহনেতা৷ নির্মল মেন। কিছুতেই তারা পরাজয় মেনে 
নেবেন না। নল পরিক্ষার করার লুব্রিকেটিং তেলের টিন নিয়ে 
নির্মল সেন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে পজিশন নিলেন। মাস্টারদা 
বুকে হেঁটে পাহাড়ের অসমতল জায়গার উপর দিয়ে যোদ্ধাদের 
কাছ থেকে অস্ত্রগুলেো৷ সংগ্রহ করে এনে দিতে লাগলেন নির্লসেনকে । 
আবার ঠিক তেমনি তা” সচল অবস্থায় যোদ্ধাদের হাতে তুলে 
দিয়ে আসতে লাগলেন নিপুণ দক্ষতায়। এক কথায়--নিরলসভাবে 
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সবার পশ্চাতে থেকে শক্তির যোগান দিয়ে যেতে লাগলেন। 

পাহাড়ের অসমতল পথে বুকে হেঁটে যাতায়াত করতে করতে 
তার বুক-হাত-পা জায়গায় জায়গায় ছড়ে যেতে লাগল কিন্তু 
সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তিনি অপূর্ব দক্ষতা ও ক্ষিগতার সঙ্গে 
তার কঠিন দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগলেন । 

এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি এখানে উদ্ধত করছি। 
তা" থেকেই তার কর্তব্যপরাঁয়ণতার স্বরূপ পরিষ্কার হয়ে ফুটে 
উঠবে। বলেছেন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বিপ্লবীযোদ্ধা__ 


“ভ'জও আমাদের চোখের সামনে ভাস্ছে মাস্টারদার সেই 
চোহারা--কিভাবে তিনি সমগ্র পাহাড়ের এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্তে 
বুকে হেঁটে যোদ্ধাদের পাশে পাশে অন্ত্রহাতে বেড়িয়েছেন । অজস্র- 
ধারায় গুলী চল্ছে, মাপ্টারদার সেদিকে ভ্রক্ষেপে নেই। যুদ্ধের 
দ্বিতীয় পর্যায়ে দূর পাহাড়ের উচ্চ শিখর হতে “ভাইকাঁর মেসিনগান' 
গর্জন করে চলেছে। মিনিটে বোধহয় তিনশ” পঞ্চাশটি ফায়ার 
হচ্ছে। কারও মাথা তোলার উপায় ছিল না। আমাদের কম্‌ 
রেডরা একের পর একজন গুলীবিদ্ধ হচ্ছে ; তবু মাস্টারদ! আমাদের 
ফায়ার পাওয়ার বজায় রাখতে মাস্কেটা, পরিষ্কার করবার জন্য 
ক্রমাগত মাক্ষেটী, আন! নেওয়৷ করেছেন। মাস্টারদার সেই প্রশাস্ত 
দৃঢ়ভাব চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না- মাস্টারদ। 
বলেই সেদিন তা” সম্ভব হয়েছিল।” 


কোথায় পেলেন তিনি তার ছুর্বল শরীরে এই অমিত ছূর্জয় 
শক্তি? আমরা বরাবর দেখেছি, সঙ্কট মুহুত্ে তিনি ধীরস্থির কর্তব্য 
অবিচল থেকে শক্তহাতে হাল ধবেছেন। বিপ্লবের এই মহানায়কের 
মনের অটল বিশ্বাস কোন পরিস্থিতিতেই ছুর্বল হয়ে পড়েনি । 
মাস্টারদা চরিত্রে এ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
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মনে পড়ে যায় তার সেই সুস্পষ্ট ঘোষণা_”আজ আমি 
সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করি, আমরা সকলেই *ইগিয়ান্‌ রিপার্রিকান্‌ 
আগি'-র টট্টগ্রাম শাখার বিশ্বস্ত সৈনিক মাত্র। এর সর্বাধিনায়ক 
হিসাবেই তোমাদের অগ্লিত দায়িত্ব পালন আমার জীবনের একমাত্র 
সঙ্কল্প বলে আমি তোমাদের কাছে প্রতিজ্াবদ্ধ হচ্ছি! 

তিনি সেই গুক দায়িত্ব অতি নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের শেষ 
দিন পধ্যস্ত, অমর মৃত্যুর মধ্যে ও পালন করে গিয়েছিলেন। 
তার আসাধারণ সংগঠন-প্রতিভা, বীরত্ব, অসীমসাহসিকতা, দেশপ্রেম ও 
স্বাধীনতা প্রীতির যে নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন, তা” ভাবীকালের 
অন্তরের অস্তঃস্থলে চিরদিন অক্ষয় হয়ে গাথা থাকবে। 

গুলীবর্ষণের বিরাম নেই। যুদ্ধ প্রচণ্ডতম রূপ নিয়েছে। 
ছু'পক্ষই মরিয়া হয়ে লড়ছে । একদিকে বৃটিশের দম্ত ও আত্মসম্মানের 
সংগ্রাম_ অন্যদিকে কিছুসংখ্যক দেশপ্রাণ তরুণের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম । 

বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র রসদ কম। খুব হিসেব করে তাদের 
গুলী খরচ করতে হচ্ছে। মাস্টারদার ইচ্ছামত সকলে “কন্টোলড্‌ 
ফায়ার করে যাচ্ছে। বেপরোয়া গুলী-ছুটিয়ে কাতুজশুন্য হ'লে 
মহাবিপদ! সমরক্ষেত্রে মাস্টারদার এই দূরদগিতা তার চরিত্রের 
আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 


মেসিনগান-লুইষ্গান সমানে অগ্রদ্গার করে চলেছে। মুক্তি- 
সেনাদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্রেরও বিশ্রাম নেই। প্রচণ্ডভাবে মেসিনগান, 
মেসিনগান-লুইস্গানের বিরুদ্ধে মান্কেটী, গর্জন করে চলেছে-_থামে 
না। অবিরাম চলছে-_টট্‌-টট্‌-টট্‌ !! 


কনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধ! হরিগোপাল বল ( টেগরা ) ভীষণ উত্তেজিত 
ক্ষিপ্ত। যুদ্ধের নিয়মকানুন ভেঙ্গে বার বার সে সংযম হারিয়ে 
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ফেলছে । কখনও কখনও মাস্কেটা, হাতে রুখে দাড়িয়ে রণহস্কার 
দিয়ে উন্মত্তের মত মাস্কেটা, চালিয়ে যাচ্ছে। তার এই উগ্রত! 
তার মহাকাল ডেকে আনলো। এই অপসতর্ক মুহুর্তে লুইসগানের 
একটি গুলী তার পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। ফিন্কি দিয়ে রক্ত 
ছুটছে। বীর টেগরা অসম যন্ত্রণা নিয়ে আবার হাঁটুতে ভর দিয়ে 
বসে গুলী ছুড়ছে_মৃত্যু যন্ত্রণা তাকে আরও হিংআ্র করে তুলেছে 
যেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনই নিষ্ঠুর শাসন এক ঝাঁক গুলী ছুটে 
এসে তার গলায় শহীদের জয়মাল্য পরিয়ে দিল। আর দীড়াতে 
পাবলো না৷ সে রক্তাঞ্কুত তার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। 
হাতের বন্দুক সে ছাড়েনি__দৃঢ়মুগ্িতে তা" ধরে আছে-_ছুটি খেল 
চোখে এখনও হিংঅদৃষ্টি_ দেশপ্রেমে উজ্জল তার কচিমুখ খানি। 
প্রাণের স্পন্দন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আস্ছে, মৃত্যুর শেষ মুহুর্তে সে 
কয়েকটি কথ। বলে গেল-_“সোন। ভাই ( লোকনাথ বল)! আমি 
চললাম, তোমরা শেষ পর্যন্ত লড়বে! মাস্টারদা-”*--** ক তার 
রুদ্ধ হয়ে গেল চিরদিনের মত; মাস্টারদাকে তার শেষ কথ 
বলে যেতে আর পারলো না। 

কী করুণ কী মর্মস্পর্শী এই মহান্‌ মৃত্যু! জালালাবাদ 
পাহাড়ে স্বাধীনতা! যুদ্ধের প্রথম বলি বীর টেগরা। মৃত্যুর সঙ্গে 
পাঞ্জা লড়ে সে মৃত্যুপ্জয়ী! বীর টেগরা অমর রহো !! 

[40176 141৮৩169098 17006 1,1৮৩ [২6৮০0101107 1 
ঘন ঘন শ্লোগানের উত্তপ্ততাঁয় হাতের মাস্ষেটী, গর্জন করে উঠছে। 
শ্লোগানে শ্লোগানে জালালাবাদ কেঁপে উঠছে। 

আরেকটি মহামৃত্যু! আরেকটি গুলী এসে বিদ্ধ হ'লো সর্বকনিষ্ঠ 
নির্মল লালার বুকে । গুলী খেয়েই সে শেষবারের মত প্রতিশোধ 
নেবার জন্য একবার উঠে দ্ীড়ালে! কিন্তু বালকবীর নির্শল সে 
আঘাত সহা করতে পারলো না__-পরক্ষণেই' তার অসাড় দেহ- 
লুটিয়ে পড়ল। “বন্দেমাতরম্”__তার মুখের শেষ কথা। 


১৩৪) 


পর পর ছুটি কিশোর চিরবিদায় নিল- রক্তাপ্রুত ছুটি বীর 
কিশোর জালালাবাদের মাটি আকড়ে পড়ে রইলো । এই ছুই 
রুচিপ্রাণের মৃত্যুতে পাহাড় প্রকৃতি নেপথ্য-কান্নায় যেন গুমরে 
মরতে লাগলো । 

ছুই মহাযোদ্ধার বিয়োগে বিপ্লবীর! প্রতিশোধের স্পৃহায় আরও 
মরণপণ যুদ্ধ কবছে_-ক্রোধে ক্ষোভে হিংসার আগুনে ঘন ঘন 
মাস্থেটীর মুখ জলে উঠছে। টেগরা-নির্মলের বীরের মৃত্যুতে তা'দের 
দেহমনে কঠিন সংকল্প অমিত শক্তির সঞ্চার করে গেছে। 

দীর্ঘাকার স্ফীত বক্ষ, সবল বলিষ্ঠ ত্রিপুরা সেন যেন যুদ্ধক্ষেত্রে 
ভয়ঙ্করের মূর্ত প্রতীক। এই দূর্দান্ত সাহসী সৈনিক প্রতিহিংসায় 
যেন জ্ঞানহারা। শান্ত সুন্দর স্বভাবের ত্রিপুরা সেন রণক্ষেত্র 
আজ যেন সাক্ষাৎ বিভীষিকা! সে উত্তেজনায় “লায়িং পজিশন্” 
ছেড়ে লাফিয়ে উঠে গুলী ছুড়তে লাগলো। বজ্র কঠিন মুর্টিতে 
ধরা তার মাক্ষেটী, __ক্রোধাগ্রিতে ছু'চোখ ঠিকরে বেকচ্ছে। 
জালালাবাদ পাহাড়ে সহযোদ্ধাদের কাছে ও যে আজ এক বিরাট 
বিশ্ময়! ভীরুতা ও কাঁপুরুষতা তা'কে কোনদিন প্রভাবিত করতে 
পারেনি কিন্তু এত সাহস, এতো বীরত্ব! 

ছুই মহাযোদ্ধার রক্তাক্ত দেহ পাহাড়ের গায়ে নিশ্চল হয়ে 
পড়ে আছে। শক্রর অবিরাম গুলী বর্ষণের মধ্োও সে নিভকি। 
তাবিচল দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে মুত্তিমান দৈত্যের মত। 
কিন্তু বিধাতার মৃত্যু পরোয়ানা তাঁকে এক সময় হাতে নিতে 
হ'লো। কয়েকটি মেসিনগানের গুলী ছুটে এসে তার উন্নত স্ফীত 
বক্ষদেশে ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেল। মূলোৎপাটিত বৃক্ষের মত 
বীর ত্রিপুরা ধরাশায়ী হলো৷। মৃত্া-পথযাত্রী মৃত্যুর নিষ্ঠুর শাসন 
শান্ত সমাহিত দেহে মেনে নিল। 

অন্যান্য সহযোদ্ধাদের কেউ কেউ এই বীরের করুণ মৃত্যু 
ভগ্নন্ৃদয়ে প্রত্যক্ষ করলো তার প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা 


১৪৩ 


সমস্ত অভ্তঃকরণে তীব্র যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠলো-_এক অব্যক্ত 
বেদনা গুমরে কেঁদে মরতে লাগলো । 

কিন্তু রণক্ষেত্রে মায়া-মমতীয় বিচলিত হবার বিন্দুমাত্র অবকাশ 
নেই সৈনিকের । বিপ্লবী ভাইদের রক্তাক্ত মৃতদেহ ও জালালাবাদের 
সাক্ষাৎ মৃত্যুর বিভীষিকা তাদের মৃত্যু ভয়হীন এক আস্রিক 
শক্তির আধার করে তুলেছে। 

সেনাপতির ভীমবিক্রম কম্যাণ্ড ভেসে আসছে-__6115 ! ৬০11০ 
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সেনাপতির আদেশে সবাই যেন সম্মোহিতের মত লড়াই- 
পাগল হয়ে উঠেছে। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ পরিস্থিতি তাদের দেহমনে 
এতটুকু আ্রায়বিক ছূর্বলতা স্থপ্টি করতে পারেনি--লড়ছে, তারা 
বীরের মত মরণ-পণ লড়ছে। 

চট্টগ্রাম__বিপ্লবের অগ্রি-ভাঙ্কর রূপ জালালাবাদ স্বাধীনতা-যুদ্ধ। ' 

বর্বরতায় নিীড়নে দুঃখে ক্ষোভে ক্রোধে তরুণের রুত্রমৃত্িতে 
অধিকার চায়_ স্বাধীন মানুষের অধিকার ! মুক্তিসংগ্রামেব সেই 
সংকল্পে জীবন তাদেব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । 


“মাতৃভূমির মাটিতে ছড়িয়ে স্বাধীনতা অধিকার 
কামন। যেখানে পরিচয় নেয় রাষ্রপ্রোহিতার। 
যেখানে অন্ত্রাগারের অন্ত্রগুলি 
অধিকার করে জাতীয় আত্মা ভৈরব ধ্বনি তুলি-_ 
ঘোষিল মহান্‌ স্বাধিকার বলে- চেতনা-সাগরে ছুলি 
উঠে তরঙ্গ স্বাধীনতা বোধে প্রাণে অমৃত স্বাদ !” 


১৪১ 


জাতির আত্মিক বল জেগেছে। দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য 
তাই তো বিপ্লবীদের এই ছুঃসাহসিক পরিকল্পনা । জাতির অমিত- 
প্রাণ এই মুক্তিপাগল তরুণেরা বিদেশী দন্দের প্রভূত্বের ক্ষুধিত 
লালসাকে মৃত্যুর কালানলে পুড়িয়ে মারতে চায়। রাণাপ্রতাপ- 
শিবাজী-পূর্থীরাজ পুরুষ বীর আত্ম! বিপ্লবীদের হৃদয় আজ জ্যোতিময় 
হয়ে উঠছে। অধীনত৷ থেকে স্বাধীনতার গৌরব-সিংহাসনে, মৃত্যু 
থেকে নতুন উজ্জীবনে জাতিকে নিয়ে যাবার অমৃত-সাধনার 
সাধক মাস্টারদা । 

গুলীতে গুলীতে ছত্রাকার। জালালাবাদ তার শ্ঠামলীম। 
মুছে রুদ্র রুক্ষ সন্গ্যাসীর যেন গৈরিক বসন ধারণ করেছে। 
ছিন্নভিন্ন গাছ-গাছড়া । ক্ষত-বিক্ষত তার দেহ। বসস্তের গুটির 
তন অগনিত ক্ষত তার গায়ে দাগ কেটে বসে আছে। 

যুদ্ধের সংবাদ পাহাড়ের বুকেই শুধু ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলোনা, 
গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ পাহাড় ছাড়িয়ে শহরের মাথায়ও 
ছড়িয়ে পড়লো! । 


ছু'্ঘ্ট অতিবাহিত হয়ে গেছে__চারিদিকে অন্ধকাঁরেব নিষ্ঠুর 
শাসন চলছে। শক্রপক্ষ এবার যেন দমে গেল। তারা বিপ্লবীদের 
যত সহজে শায়েস্তা করতে পারবে মনে করেছিল, এখন দেখছে 
কাজটা ততটা মোটেই সহজ নয়। পাহাড়ের ছুর্ভেছ্চ ঘণটি থেকে 
তারা ছুর্ধ্ব সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। গুলীবর্ষণে বারবার তীব্র 
থেকে তীব্রতর হচ্ছে । মেসিনগান লুইসগানের মুখে তারা এতটুকু 
বিচলিত নয়। বরং শত্রপক্ষই এখন চরম বিপধয়ের মুখে। 

বিপ্লবীদের দ্বার পশ্চার্দেশ থেকে প্রতি-আক্রমণের সম্ভাবন৷ 
ও তার! উডিয়ে দিতে পারেনা । ক্যাপ্টেন টেট্‌, ভালাস্‌ ম্মিথ. ও 
লুইসের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। তাদের অসংখ্য 
সৈন্য হতাহত-_ভীত সন্ত্রস্ত নিজেরাও । তার৷ ঠিক করলেন, রাত্রির 


১৪৭ 


অন্ধকারে পশ্চাদপসরণ করবেন। এই সিদ্ধান্ত সৈম্তদের নির্দেশ 
দেওয়। হ'লো “2.-0:০৪৮ করার জন্যে । 

গুলী থেমে গেছে। বৃটিশ সৈন্যরা সংগ্রামে ক্রাস্ত অপদস্ত | 
বিপ্লবী যুবকেরা শক্রপক্ষ নীরব হওয়ার ক্ষান্ত হয়েছে। 

বৃটিশ সমরনায়কেরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পাহাড়ের এককোণ 
থেকে লুইস্‌ সাহেবের নেতৃত্বে একদল আক্রমণ চালিয়ে যাবে 
৬1০1605 )1901)116601) দিয়ে আর আক্রমণের সেই “চে 
০০৮৩০-এর স্থুযোগে অন্যান্য দল চুপি চুপি ট্রেনে উঠে পশ্চাদপসনের 
ব্যবস্থা পাক1 করবে। বীর বটে! 

হলো ও তাই। কিছুক্ষণ বিরতির পর আকাশ-বাতাস 
প্রকম্পিত করে বিউগল্‌ বেজে উঠল-_-৬1০1.৩03 )৮[9017117800-এর 
মুখ থেকে আগুনের পর আগুনের হল্ক৷ ছুড়ে গুলী ছুটে আসতে 
লাগলো! শ'য়ে শ'য়ে। বৃটিশ সৈন্যরা বুঝি মরণ-কামড় দিয়ে শেষ চেষ্টা 
করে দেখতে চায়। 

এবারের আক্রমণের তীব্রতা দেখে মনে হচ্ছে তারা ষেন 
জালালাবাদ পাহাড় গুলী দিয়ে চষে ফেলতে চায়। বলদপিত, 
অত্যাচারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের হিংস্রতাকে চরিতার্থ 
করবার জন্য লেলিহান-অগ্নিজিহবা৷ বিস্তার করে ছুটে আসছে। 

জেনারেল বল্‌ গুলীর মুখে গুলী দিয়ে জবাব দিতে আদেশ 
দিলেন। প্রচণ্ড লড়াই আবার শুরু হলে! সাময়িক বিরতির পর। 
কত হাজার রাউগ্ড গুলী জালালাবাদের পাহাড়ী অঞ্চলে ছড়িয়ে 
পড়েছে তার সঠিক হিসাঁব আমাদের জানা নেই তবে আক্রমণের 
প্রচণ্ডততায় ও সময়ের হিসাব দেখে আনুমানিক হিসাব থেকে বল। যেতে 
পারে কম করেও আট নয় হাজার উভয়পক্ষের যৌগফলে খরচ হয়েছে। 

মেসিনগানকে স্তব্ধ করবার জন্য বদ্ধপরিকর লোকনাথ বল। 
কম্যাগ্ডারের অবিরাম গুলী চালাবার আদেশ পেয়ে মুক্তিসেনার৷ 
আরো! সক্রিয় আরো মারমুখী-_ হয়ে উঠলো । 
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মেসিনগান্‌ স্তব্ধ করতে না পারলে সমূহ বিপদ । কারণ আগেই 
বলেছি, আগ্নেয়াস্ত্রের রসদ তাদের শক্রপক্ষের তুলনায় অতি নগন্থা, 
সীমিত। এই সীমিত শক্তির সঙ্গে লোকাতীত শক্তির প্রাণতরঙ্গে 
স্পন্দিত স্বদেশ- প্রেমের প্রাণসত্বার সজীবত৷ দিয়ে তাঁরা সংগ্রামে 
উদ্দীপ্ত। হঠাৎ এই সময় বিপ্লবী ডাক্তার 'বিধু ভট্টাচার্যের গায়ে আশে 
পাশে কয়েকটি গুলী এসে লাগলো । এই নিদারুণ সঙ্কটমুহুর্তে সে 
কৌতুক করে বলেছে-আরে! কত আর হাদাবি? হাদাস্! 
যখন আশে-পাশে হাদাস্‌ কিয়ের লাগি ?” কী প্রচণ্ডতম 1001815 
এই যুবকের ! 

মৃত্যুর জন্য যেন আকুল প্রতীক্ষায় সে উদ্গ্রীব হয়ে আছে। 
এমন জায়গায় গুলী লাগছে না কেন যেখানে লাগলে সে সহাস্তে 
মরণকে আলিঙ্গন করতে পারবে, বলতে পারবে--“মরণরে তুঁহুমম 
শ্যাম সমনে! পরে গুলী লাগার সংবাদটি দিয়ে কৌতুক করেই 
এই সদা হাস্তবসিক যুবক তার সেনাপতিকে জানালো, “লোকাদ! ! 
লোকাদা ! এতক্ষণে হাদাইছে ! 

কত তীব্র মানসিক সজীবতা থাকলে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে 
এমন কৌতুক করা যেতে পারে-_অবাক হয়ে যাই, আজকের দিনে 
আমাদের মানসিকতার সঙ্গে তুলনা! করতে গিয়ে। পাহাড় নদী 
স্তর ব্যবধান । 

মৃত্যু বড় তাড়াতাড়ি যেন আসে । সেই মৃত্যুকে বড় নির্মম 
বড় নিক্ষরুণ মনে হয় যখন এমন সব সাহসী তাজা প্রাণগুলোকে 
নিষ্ুরহাতে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বিধুর বিদ্রপ মৃত্যুর প্রতি তার 
তাচ্ছিল্য বোধ হয় সহা হলোনা বিধাতার । 

একটি গুলী এসে তার বক্ষ ভেদ করে চলে বেরিয়ে গেল। 
একহাতে রাইফেল, অন্তহাতে বুক চেপে ধরে সে পড়ে গেল। 
অনেকগুলো! গুলী তার দেহে বিদ্ধ হয়েছে-_ প্রচুর রক্তক্ষরণে ক্রমশঃ 
সে নিস্তেজ হয়ে আসছে। মৃত্যু তাকে গৌরবের হাতছানি দিয়ে 
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ডাকছে। পাশের সহযোদ্ধাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের প্রাক্‌ মুহুর্তে 
তার উক্তির মধ্যেও তার তীব্র রসিকমনের পরিচয় পাই-- চোখে 
মুখে মৃত্যু যন্ত্রণার এতটুকু বিকৃতির ছাপ নেই- শান্ত নির্তীক। 
মৃত্যুকে সে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে সানন্দে সাদরে । 

সে বলে গেল--নরেশ, চললাম। তুমিও আইও "-**** 
তোমারে “রিসিভ করুম্।, 


মৃত্যু তাকে নিষ্কৃতি দেয়নি- দিয়েছে মহানিবাণ-মহাপ্রাণ। 
তার সাহস ম্বৃত্যুর প্রতি এত ওদাঁসীন্য, এত ভ্রকুটি সংগ্রামী 
সাথীদের কাছে মূল্যবান সঞ্চয় ও আদর্শের প্রেরণা সঞ্চার করে গেল । 

গুলী এসে লাগলো বিনোদ দত্তের হৃদপিণ্ডের পাশে । বিরাট 
ক্ষত হা করে আছে বুকের এপাশে-- ওপাশে । রক্তে রক্তে লাল 
হয়ে গেল সবাঙ্গ। কিন্তু তাতে সে খুব বিচলিত নয়। 

যন্ত্রণাকে সে এক মহাশক্তিতে চেপে অনবরত ফায়ার করে 
যাচ্ছে। এই গুরুতর আঘাত নিয়ে সেদিন সে বীরত্বের যে নজীর 
স্্টি করে ছিল তার বোধ হয় কোন তুলনা নেই। কী ছুঃসাহস ! 
কী লৌহদুঢ মনোবল !| ভাবতে ভাবতে বারবার গর্বে আমাদের 
বুক ফুলে উঠে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। 

মৃত্যুর প্রতি আরেক তীত্র অনীহা! দেখেছিলাম আরেক শহীদ 
বীর দীনেশ গুপ্তের মধ্যে। তার একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত 
করছি-“ "-*"যে মরণকে একদিন সকলেরই বরণ করিয়া লইতে হইবে, 
সে আমাদের হিসাবের ছ'দিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের 
এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য ?-*****"যে খবর না দিয়া আসিত, 
সে খবর দিয়া আনিল বলিয়াই কি আমরা তাকে পরম শত্রু 
মনে করিব? ভূল, ভুল, ভূল। মৃত্যু মিত্ররূপেই আমার কাছে 
দেখ! দিয়াছে। “(মাতার কাছে লেখা পত্র, আলিপুর জেল, ৩*-৬-৩১)। 
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বিনোদদত়ের এই অপরাজেয় মনোক্কাবের কাছে শের পর্যন্ত 
মৃত্যুকেই পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল। মৃত্যু তাকে গ্রাস করতে 
পারেনি। ত্বার তাজা প্রাণটিকে নৃটিশের পৈশাচিক লালসা উপহারের 
জন্য ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। 

আহ্‌ত্ব বিনোদ ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে ওঠে। পরে আহত্ব হ'ল 
অর্ধেন্দু দস্তিদার গুরুতর ভাবে । পরে বন্দী অবস্থায় আহত অর্ধেন্তব 
হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। 
আহত অবস্থায় হাসপাতালে এই তরুণটিকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি 
বিদেশী-স্থ্যরা । ইতিপূর্বেও সে বোমা তৈরী করতে গিয়ে গুরুতর 
আহত হয়ে প্রীয় মৃত্যুর পথ থেকে ভাগ্যক্রমে ফিরে এসেছে। 
সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়েও এই তরুণ রিপ্রবী সংগ্রামের মহান্‌ দায়িত্বে 
ঝাপিয়ে পড়েছে । আরাম হারাম হায় এই সত্যে উদ্ধদ্ধ হয়ে বিশ্রাম 
স্থখকে সে উপেক্ষা করে ছুটে এসে অন্যান্যদের সঙ্গে যুদ্ধে কাধে কাধ 
মিলিয়েছে। আবার আঘাতের পর গুরুতর আঘাত । 

বিপ্লবী সংস্থার গোপন তথ্য ও সামান্যতম স্বীকৃতি আদায়ের 
জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এই মুমূর্ষু রোগীকে জেরার পর জেরা করে 
অমানবিক ব্যবহারের পরিচয় দেয়। মুমুযু রোগীকে প্রশ্নবাঁণে 
জর্জরিত করা চিকিৎসা শাস্ত্রে নীতিবিরোধী । যারা কোন নীতিরই ধার 
ধারেন। তাঁদের কাছে ন্যায়-নীতি আশা কর! ছরাশা__মাত্র ৷ শত চেষ্টা 
রুরেও অর্ধেন্দুর কাছ থেকে একটি কথাও তাঁরা বের করতে পারেনি । 

যারা মৃত্যুকে ভয় করে না। তাদের কাছে কিসের ভয়, 
কিসের প্রলোভন? সব কিছু তুচ্ছ কৃরে বিপ্লবীর সম্মান ও মর্যাদা 
অক্ষু রেখে মৃত্যুবরণ করে সে এক আদর্শ স্থাপন করে গেল। 

“গ্রাম অস্ত্রাগার লুঠন' মামলায় সাক্ষী দিতে এসে এযাসিষ্ট্যাণ্ট, 
দিভিল্‌ সার্জন ডাঃ ঘোষ যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা" পাঠ করে 
আমর! তার চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাই। ডাঃ ঘোষের বিবৃতিটির 
একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাত্র এখানে উল্লেখ করলাম £ 
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ম্যাজিষ্ট্রেটের এই অমানবিক ব্যবহার তার মৃত্যুকে তরাহ্বিত 
করেছিল কিনা গ্যাসিপ্ট্যান্ট, সিভিল সার্জনকে জিজ্ঞেস কর! হ'লে 
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সংগঠনের সর্বক্ষণের দক্ষ উৎসাহী কর্মী, সমাজসেবক এই 
তরুণ মাস্টারদার অত্যন্ত স্লেহৈর পাত্র ছিল। আদর্শ বিপ্লবী একথ। 
বললে ও তার সন্বন্ধে সবটুকু বলা শেষ হয় না। শাস্ত প্রফুল্ল এই 
বিপ্লবী অসীম সাহসের সঙ্গে নিরলস পরিশ্রম করে গেছে কিন্তু কখনও 
তার মুখে এতটুকু বিরক্তি বা অবসাদের-ছায়া পড়তে কেউ দেখেনি । 


যুদ্ধ এক প্রচণ্ডতম রূপ নিয়েছে। শক্রপক্ষ যে হারে গুলী 
ছুঁড়ছে তা যদি অধিকাংশ লক্ষ্যতুষ্ট না হোত তাহলে জালালাবাদ 
পাহাঁড়ে তূ্ধ্ষ বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক রণনুষ্কার বহু পূর্বেই স্তব্ধ হয়ে 
যেতে।। নৈতিক বল ও ব্বদেশ-প্রেমের প্রেরণায় সঙ্জীবিত এতগুলো 
প্রাণ এতক্ষণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে থাকতো । 
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এই লক্ষ্যতষ্টের প্রধানতম কারণ, মেসিনগান্-লুইস্গানের পজিশন্‌ 
বিপ্লবীদের নিখুঁতভাবে জানা ছিল বলে তারা পাহাড়ের গাছ-গাছড়ার 
আড়ালে উু-নীচু টিবির গায়ে-গায়ে সুবিধাজনক পজিশন নিতে 
প্লেরেছিল এবং মেসিনগান্‌ লুইসগানকে কাবু করার স্থুযোগ পেয়েছিল । 
কিন্তু অতি উত্তেজনায় নির্ভীক এই তরুণদের কারও কারও অসতর্কতা 
তাদের মৃত্যুর শিকার করে দিয়েছিল। 


গুলীতে লুটিয়ে পড়ল মধুস্দন দত্ত ও শশাঙ্ক দত্ত। অসংখ্য 
ক্ষতে তাদের রক্তের শ্রোত বইছে। আর ও ছূটি প্রাণ ঝরে 
পড়লো-_-আরও ছুটি প্রাণকে মৃত্যুর শীতল হস্ত স্পর্শ করলো । 

একের পর এক সৈনিক বীরের মতন মরণকে আলিঙন 
করে যাচ্ছে। 

আরও নিহত হলো! নরেশ রায়, জীতেন্দ্র দাসগুপ্ত, মতিলাল 
কানুনগো প্রভাস বল ও পুলিন ঘোষ। আহতদের মধ্যে আছেন 
বিনোদ চৌধুরী ও নেতা অস্থিকা চক্রবর্তী । 

নিহত ও আহতদের রক্তে লাল হয়ে গেল ধূসর মাটি, নিশ্চল. 
নিথর শহীদের রক্তাক্ত দেহগুলো৷ ইতস্তত; ছড়িয়ে পড়ে আছে। 
তাদের দিকে ফিরে তাকাবার সময় এখন অন্যদের নেই এই 
শহীদদের প্রাণের বদলা নিতে তারা আরও মরিয়া হয়ে উঠেছে। 
শহীদদের রক্তের মূল্য তারা রক্তেই নেবে-__মেসিনগানের বিরুদ্ধে 
তাই তাদের ম্যাক্কেটা, অবিচল, অব্যর্থ । 

এই শহীদদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে রেখে 
গেলাম। তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়-লিপি জানবার "জন্য পাঠক 
সাধারণের কৌতৃহল থাকা স্বাভাবিক । 


নরেশ রায় ময়মনসিংহের এক মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে । ডাক্তারী 
পড়া ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবে দীক্ষা নেয়। 'সাহস ও কর্মদক্ষতায় সে 
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দলের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিয়েছিল। আত্মসংযমী 
সরল এই ছেলেটি তার স্বভাবজাত গুনেই সহজে সকলকে আকৃষ্ট 
করে ফেলতো। দলের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনায় তার 
সক্রিয় অবদান অনস্বীকার্ধ। 


মতিলাল কানুনগো চট্টগ্রামের অধিবাসী । কলেজিয়েট স্কুলের 
একজন মেধাবী ছাত্র ছিল। অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের সন্তান মতিলাল। 
কিন্ত এত ছ্ঃখকষ্ট্রের মধ্যে ও তার মনোবল ছিল অসাধারণ দৃঢ় 
সম্বলহীন জীবনের প্রাত্যহিক যন্ত্রণা তাকে কখনও বিপ্লবের আদর্শ 
থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি । ইতিপূর্বে পুলিশ-লাইন আক্রমণে 
ও সে অংশ গ্রহণ করেছিল 


প্রভাস বল ছিল লোকনাথ বলের খুড়তুতো৷ ভাই । চট্টগ্রামের 
এক মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। সুঠাম সুন্দর দেহ। একটি ছোট্ট 
ঘটনার মধ্যেই আমরা দেখতে পাই তার স্পষ্টবাদীতা ও তীব্র 
মানসিক সজীবতা- আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। একদিন তাকে 
বন্ধুদের সঙ্গে সিগারেট খেতে দেখে বিপ্লবী কালী চক্রবর্তী তাকে 
অসৎ সংসর্গ থেকে সরিয়ে এনে রাজনৈতিক জীবনে টেনে আনবার 
জন্যে বললেন, “প্রভাস! তোমায় সিগারেট খাওয়া ছাড়তে হ'বে। 
বল, আমার কথা রাখবে কিনা?” এই সামান্য একটি অভ্যাস 
ত্যাগের পরীক্ষার দ্বারা তিনি তার মনোবল যাচাই করতে চেয়ে 
ছিলেন। প্রভাস তৎক্ষণাৎ কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে বললো-_- 
“আমায় ভাবতে সময় দিন- আপনাকে চক্ষুলজ্জার খাতিরে এখনই 
কথ! দিয়ে পরে যদি মে কথা রাখতে না পারি তাহলে তা 
সিগারেট খাওয়ার পাপের চাইতেও বড় পাপ হ'বে।” 

ঠিক ছু'দিন পরে সে সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললো__ 
হ্যা) আপনাকে কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন সিগারেট খাব না 
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এবং বাজে লোকের সংশ্রবে থাকবো না। «বলা বাইল্য জীবনের 
শেষদিন পর্যন্ত সে প্রতিশ্র্ণতি রক্ষা করেছিল। অক্সিলিয়ারী আর্মারি 
আক্রমণের প্রভাস অংশ গ্রহণ করে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলো। 


চট্টগ্রামের “ডবলমুরিং থানার গৌসাইডাঙ্গায় পুলিন ঘোষের 
বাড়ী ছিল। অতি দরিদ্র ঘরের সন্তান পুলিন শৈশব জীবনেব 
সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছে। স্কুলের ছাত্র-অত্যন্ত মেধাবী । স্থানীয় 
রামকৃষ্ণ আশ্রমের একজন উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবক পুলিনকে মাঝে 
মাঝে জনন্বার্থে ভিক্ষারঝুলি কাধে ছারে দ্বারে ভিক্ষা করতেও 
দেখা গেছে। পুলিশ-লাইন আক্রমণে ও সে অংশ গ্রহণ করেছিল। 
জালালাবাদ সংঘর্ষের আগে ক্ষুধা-তৃষ্ণয় পথশ্রমে এত ক্লাস্ত অবসন্ন 
হয়ে পড়েছিল যে, সে তা” সহ্য করতে না পেরে লুত্রিকেটিং তেল 
খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাকে নিকটবর্তী এক আত্মীয় বাঁড়ীতে 
স্থানান্তরের কথা জানালে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল-_-“সবাইকে 
বিপদের মুখে রেখে আমি আরাম ভোগ করতে কোথাও যাব 
না__মরিতো এখানেই মরবো।” 


এই পুলিন ঘোষের চরিত্র-চিত্রন করতে গিয়ে বিপ্লবী নেতা 
অনন্ত সিংহ পরে যে মূল্যবান বিবৃতি প্রকাশ করেছেন তা” উল্লেখ 
করছি এখানে £ “পুলিন ছোট্ট একটি ছেলে; আমরা কিন্তু তাকে 
ডাকতাম 091০]0-511০1_-পারার মত তড়িৎ গতি ছিল তার। 
লোকনাথের পাশে ছিল পুলিন। আমি রুদ্ধনিংশ্বাসে লোকনাঁথের 
কাছে এই বর্ণনাটি শুনেছি ।” 

লোকনাথ বলেছে, “এমন একটা সময় গেছে যখন তৃষ্ঠায় 
আমার বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে_-কোথায় একটু জল পাবো? 
সব জলের পাত্রই খালি। তার পাশে পুলিন লোকনাথের অবস্থা 
বুঝে বলে,_-লোকদা! আমার একটা কাচা আম আছে, আমটি 
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নিন্--খান্‌,- তৃষ্ণা ম্লিটুবে।” লোকনাথ বললোঃ, “এখন তুই রাখ, 
পরে দেখা ঘারে।' ভাগ কুরে হজ্নেই খাব না হয়,।৮ 


অবিরত গুলী চর্গছে। একটু অসাবধানতা সামান্য নড়াচড়া 
ও বিপজ্জনক। কার কোন মুহুর্তে গুলী লাগবে কে জানে! 
মেসিনগানের কাতুঁজের বেন্ট একটা শেষ হলে আর একটা বদলাতে 
সামান্য সময় লাগে। সেই সময়টুকুর মধ্যে লোকনাথ ভাবল কাচা 
আমটির সঞ্ধবহার করবে। লোকনাথ যেমনি পুলিনের দিকে মুখ 
ঘুরিয়েছে তাকে ডাকতে, ঠিক তক্ষুণি মের্সিনগানের গুলী এসে 
পুলিনের সমস্ত শরীর ঝাঁঝরা করে দিল। পুলিন মাটিতে লুটিয়ে 
পড়লো_ হাতের বন্দুক পাশে পড়ে রইল। লোকনাথ আমাকে 
বলেছে, তখনও পুলিনের হাতের মুঠোতে কীচা আমটি ধরা ছিল। 
আম সমেত হাত-খানা লোকনাথের দিকেই যেন সে বাড়িয়ে 
দিয়েছে। - "ত্রিশ বছর পরেও আমাকে এই করুণ কাহিনীর 
বর্ণনা দিতে লোকনাথের চোখ ছল্‌ ছল্‌ করে উঠেছিল ।” 

বালক বন্ধু পুলিনের কতখানি দরদ-_তাদের প্রিয় লোকদার 
প্রতি কতখানি আন্তরিকতা! নিজের জন্য সযত্বে রাখা কাচ৷ 
আমটি সে লোকদাকে দেবে-_লোকাদা যদি খায় তাহলেই সে 
খুশী। যুদ্ধের অধিনায়কের দৈহিক শক্তি অটুট রাখবার প্রয়োজনীয়তা 
একজন সৈনিক অপেক্ষা বেশী--এই উপলব্ধি থেকেই পুলিন 
লোৌকনাথকে কাচা আমটি খেয়ে তৃষ্কা নিবারণ করতে বলেছিল। 

“লোকনাথ আমাকে আরও বলেছে__পুলিনের হাতে আমটি 
রক্তে একেবারে ভিজে গিয়েছিল । শেষ বিদায়ের সময় পুলিন 
হাত বাড়িয়ে “লাকাদাকে আমটি খেতে দিচ্ছে-_কি করে লোকনাথ 
পুলিনের এই শেষ মহৎ ইচ্ছের অবমাননা করনে ? 

অতি সধত্বে, পুলিন যেন ব্যথা না পায়, লোকনাথ তার 
হাতের মুঠো খুলে আমটি নিল। লোকনাথের ছুটি চোখ জলে 
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ভরে 'গেল। লোকনাথ আমাকৈ নিজমুখে বলে্ছে-_“আমি কোনদিন 
জক্ষেপ না করে রক্তমাখা সেই আমটি খেয়েছি।” 

জালালাবাদে লোকনাথের জীবনের -ঞ্লই একটি বাস্তব নাটক 
ঘটে গেল। কেউ জানতেও পারেনি যুদ্ধক্ষেত্রের এই করুণ নাটকের 
কথা। উপন্তাসে এরকম কল্পনা করা যায় কিন্তু এই ঘটনা 


অতি বাস্তব” 


যুদ্ধ চলছে। সহজে কেউ--হার মানতে চাইছে না--শেষ 
রক্ষা করতে গিয়ে শেষ পধ্যস্ত দেখে নিতে চায়। ইংরেজরা 
চাইছে শেষ আঘাতে প্রচণ্ড অগ্নিবৃত্টি করে বিপ্লবীদের আত্মলমর্পণে 
বাধ্য করতে অন্যথায় শ্বাশানের শাস্তি রচনা করতে । অপর 
পক্ষে চট্টগ্রামের সত্যিকারের বিপ্লবী জীবনের প্রাণ-সম্পদ ভরা 
হরস্ত তরুণেরা বেপরোয়া । তাদের কতকগুলো ম্যাক্কেটীকে অজত্র 
মেসিনগানের গুলী এখনও স্তব্ধ করতে পারেনি, উপরন্ত বুটিশেরই 
সঙ্গীন অবস্থা হয়ে দাড়িয়েছে । ছুৃঘন্টা ব্যাপী যুদ্ধ চলেছে। 
শত্রপক্ষের হতাহত কত জানি না_ বিপ্লবীদের মধ্যে এগ্াারজন 
জালালাবাদ পাহাড়ের কোলেই শেষ বিশ্রাম নিয়েছে-আহত 
অধেন্দু দস্তিদারও পরে মৃত্যুবরণ করে। এই মোট বার জন অমর 
শহীদের নামের তালিক! নীচে দেওয়া হ'লো £ 


১। হরিগোপাল বল (টেগরা) 


২। নির্মল লালা 
৩। ত্রিপুরা সেন 
৪। বিধুভৃষণ ভট্টাচার্য 
৫।| গ্রাভাম বল 
৬। শশাঙ্ক দত্ত 


৭। মধুসূদন দত্ত 


১৫২ 


৮।. পরেশ রায় 


৯। পুলিন ঘোষ 
১০। মতি কান্থুনগো 
১১। জীতেজ্জ দাসগপ্ত 


১২। অধেন্দু দস্তিদার 
আহতদের মধ্যে এই তিনজন £ 


১। অন্বিক চক্রবর্তী 
২। বিনোদ দত্ত 
৩। বিনোদ চৌধুরী 


বিদ্রোহী বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা অথবা খতম 
করার সমস্ত চেষ্টা বুটিশের অবশেষে চরম ব্যর্থতায় শেষ হলো । 
শত্রসৈম্তরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্লীস্ত নীরব । জালালাবাদের ছুর্ভেছ্ বিপ্লবীদের 
ছর্গ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা লেপন করে। 
বিপ্লবীদের চোখের সামনে অদূরে ীড়ানে৷ ট্রেনটি সৈন্য ভন্তি হয়ে 
আত্মরক্ষার চরম তাগিদে শহরে ফিরে গেল। ভারতের ইতিহাসে 
ইংরেজের পরাজয়ের অনেক কাহিনী লিগিবদ্ধ আছে কিন্তু এতবড় 
পরাজয়ের কলঙ্ক নিয়ে কোথাও তাদের আত্মরক্ষার জন্য পশ্চাদপসরণ 
করতে হয়নি। ক্ষুত্র একটি বিদ্রোহী বাহিনীর সামান্য সংখ্যক 
মাক্ষেটীর বিরুদ্ধে মেসিনগান্‌, ম্যাগাজিন রাইফেল, লুইস্গান ও 
ভিকাসগানের ইত্যাদি মারণাস্ত্রে সঙ্দিত সুশিক্ষিত প্রায় আধ 
ব্যাটেলিয়ান্‌ বৃটিশ সৈন্য রণক্ষেত্রে ভঙ্গ দিয়ে পৃষ্টপ্রদর্শনের এই 
একমাত্র নজীরই ভারতের বুটিশ শাসনের ইতিহাসে কলঙ্কিত 
অধ্যায়। এই পরাজয়ের গ্লানি ঢাকবার জন্য তারা আত্মপ্রবঞ্চনা- 
মূলক অনেক সাফাই গেয়েছে কিন্তু বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করার 
উপায় নেই, তাদের স্বীকার করতে হয়েছে যে ঃ 
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ঘন জঙ্গলে দৃষ্টি অবরুদ্ধ হওয়ায় তারা বিপ্লবীদের কাউকে 
দেখতে পায়নি- আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এমন নির্লজ্জ ছুর্বল যুক্তি 
কোন্‌ উর্বর মস্তিষ্কের সুষ্টি জানি না। আত্মরক্ষার স্ববিধার জন্তাই 
তো মিঃ ফারমার জঙ্গলের আড়ালে পজিশন্‌ নিয়েছিলো--সাহস 
থাকলে তো ফাকা জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করতে পারতো ! 

তারপর আবার রিপোর্টে দেখতে পাই ঃ 
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এমন কি অবস্থার স্থষ্টি হয়েছিল যে ক্যাপ্টেন টেটের আদেশে 
তার সৈন্য ছু'বার পাহাড়ে উঠবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে, বিপর্যস্ত 
হয়েছে _তাই বুঝি তিনি আত্মরক্ষার তাগিদে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন 
উপলব্ধি করেছিলেন ? নিংসন্দেহে বলতে পারি- হী, সেইজন্যই । 

আরও দেখতে পাচ্ছি”) 061) ৪0৮810050 00 81001 
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এক পাহাড় থেকে অন্ত পাহাড়ে চলে যাওয়ার স্বীকানোক্তি 
থেকে আমাদের এই ধারণা করতে অস্থবিধা হয়ন। যে, তারা 
নাজেহাল হয়েই স্থান পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে। আর বিপ্লবীদের 
গুলীবর্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার ঘটনা নিছক মিথ্যার অবতারণা ছাড়া 
কিছুই নয়। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বার বার 
লিখেছি যে, বিপ্লবী বাহিনী ছর্ধধ সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। মৃত্যুভয় 
কাকে বলে তারা তা জানে না। মেসিনগান্‌, লুইস্গান্‌, ভিকার্সগা- 
নের বিরুদ্ধেও তারা অবিরাম ম্যাস্কেটী চালিয়ে গেছে। বৃটিশ 
সৈন্যকে পালিয়ে যেতে দেখে তীব্র ভাষায় কটুক্তি করেছে। 
বৃটিশের আগ্নেয়ান্ত্রগুলোকে বরং চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বার বার স্তব্ধ 
করে দিয়েছে। আর যদি মেনেই নিই যে বুটিশের কাছে তার! 
পরাজয় স্বীকারের ইঙ্গিত দিয়ে গুলীবর্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ করেছিল 
তাহলে কেন বৃটিশ সমর নায়কেরা জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে 
বিপ্লবীদের বন্দী বা হত্যা করলো না__তারা তো বিপ্লবীদের 
আত্মসমর্পণে বাধ্য করতেই চেয়েছিলেন। তাহলে? কেন সেই 
পরম সুযোগ না নিয়ে নিজেরাই রাতের অন্ধকারে ম্যাজিষ্্রেটের 
হুকুমের দোহাই দিয়ে চট্টগ্রাম শহরে পালিয়ে গেলো ? বিদ্রোহীদের 
ধরে নিয়ে ঘেতে পারলে তো বরং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অন্ুকম্পায় 
তাদের পদোন্নতি হতো! সত্যকে ঢাকতে গিয়ে এমনই মিথ্যার 
বেসাতি করলে! যে তা” মূর্খতায় পরম হাস্তাম্পদ বিবরণে পরিণত 
হয়েছে। 

জালালাবাদ যুদ্ধের কাহিনী ক্যাপ্টেন টেটের মুখে কিছুটা! 
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এবার শোনা যাকৃ। ধূর্ত টেট নিজেদের ব্যর্থতা, কাপুরুষের মত 
নার্মার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ ও পরিশেষে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ- 
প্রদর্শনের অপমান কর ঘটনাবলী কৌশলে পরিহার করে যে 
বিবৃতি দিয়েছে তা” হ'লো ঃ 

“২২শে এপ্রিল ছুপুর প্রায় একটার সময় জেল! ম্যাজিষ্রেট 
আমায় টেলিফোন করে পুলিশ মুপারিশ্টেনগ্ডেণ্টের বাংলোয় এক 
কনফারেন্সের জন্য আহ্বান করলেন। সেখানে গিয়ে আমি শুন্লাম 
যে, “হাটাজারির” রাস্ত। বরাবর ছয় মাইল দূরে যে পাহাড় আছে 
সেখানে একদল আক্রমণকারীর (15115) সন্ধান পাঁওয়া গেছে 
-_খবরটির সত্যতা সম্পর্কে যখন আরও সঠিক ভাবে জানা যাবে 
তখন আমায় আবার ডেকে পাঠান হণ্বে। 

প্রায় ৪টাঁর সময় আমায় জানান হ'ল যে, খবরটি ঠিক। 
স্থির হ'লো শহরে যত ফৌজ আছে সঙ্গে করে ট্যাক্সিতে চাপিয়ে 
নিয়ে আক্রমণকারীদের বন্দী করার জন্তা যেতে হু'বে। -"* শহরে 
যত সৈন্য ছিল সবাইকে নিয়ে ৪-২৩ মিনিটের সময় সারকিট 
হাউস্‌ থেকে রওনা হ'লাম। 

আমার সঙ্গে একজন মুসলমান গুপ্তচর ও একজন পুলিশ 
সাবইন্স্পেক্টরও ছিল। হাটাজারির রাস্তা দিয়ে ৬২ মাইল দূরে 
গিয়ে আমরা থামলাম। 

সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম, ডেপুটি ইন্সপেক্রীর জেনারেল 
মি ফারমার আরও একজন ফৌজ নিয়ে সেখানে উপস্থিত রয়েছেন__ 
সেই ফৌজের ভিতর ছিল এ, বি, রেলওয়ে ব্যাটেলিরানের একটি 
লুইস্গান্‌ সেকশন্‌ ও হঠ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলের কযেকজন সৈন্য, 
যে গুগুচরটি ও পুলিশ সাব-ইন্স্পেক্রীরটি আমাদের সঙ্গে ছিল 
তারা আক্রমণকারীদের অবস্থান দেখিয়ে দিল-_ আমরা ছুইদলে 
বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলাম । আমার দলটি একটি 
নালার পাশ দিয়ে সোজা! পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল আর মিঃ 
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ফারমারের দলটি ঘোরা পথ দিয়ে এগিয়ে গেল। নালাটির শেষ- 
প্রান্তে এসে এক উন্মুক্ত স্থানে পৌছবার পর গুপ্তচরটি যে পাহাড়ে 
আক্রমনকারীরা ছিল সেই পাহাড়টি দেখিয়ে দিল। 

আমরা আমাদের শক্তির সমাবেশ ঠিক করে নিয়ে যখন 
উন্মুক্ত স্থান দিয়ে সোজাসুজি এগিয়ে গেলাম তখন সেই পাহাড় 
চূড়া-__থেকে প্রায় গোটা পঞ্চাশলোক হঠাৎ আমাদের লক্ষ্য করে 
গুলী ছুড়তে লাগল-_আমাদের উভয়ের ভিতর দূরত্ব ছিল প্রায় 
২৫০ গজ ।""*"- আমি তারপর শ্লুন্মভ্যালি লাইট হর বাহিনীর 
একটি দলকে এক পাহাড়-চূড়ায় অবস্থান নেওয়ার জন্য পাঠালাম 
 ***যে পাহাড়টিতে আক্রমণকারীরা ছিল সেই পাহাড় থেকে 
এই পাহাড়টির দূরত্ব ছিল ৫০/৬০ গজ । অপর দলটি পাঠালাম 
১০* গজ. দূরে (জালালাবাদ পাহাড় থেকে )_ আর আমি রইলাম 
এই ছুই দলের মাঝামাঝি একটি স্থান বেছে নিয়ে। 

এবার সেই (জালালাবাদ ) পাহাড় লক্ষ্য করে প্রচণ্ড গুলী- 
বর্ষণ শুরু করলাম । প্রায় ৪-৪৫ মিঃ পর্যন্ত আমর! গুলী চালিয়ে 
ছিলাম। সে হেতু জেল! ম্যাজিষ্টরেটের হুকুম ছিল যে সন্ধ্যার পূর্বেই 
সৈম্তদের টট্টগ্রামে ফিরিয়ে আনতে হবে তাই আমি সেই হুকুমানুযায়ী 
সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে চট্টগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম । 

তখন প্রায় ৭১৫ বেজে গেছে এবং বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। 
রাত প্রায় সাড়ে ন"্টা, দশটা পর্ষস্ত আমি কর্ণেল ডালাস্‌ স্মিথের 
সঙ্গে রইলাম, তারপর চট্টগ্রামে ফিরে গেলাম। পরদিন ভোর 
হতেই আমরা আবার ফিরে এসে সেই পাহাড়ের উপর উঠলাম 
_উঠে সেখানে ১০টি মৃতদেহ ও আরও ছুজনকে আহত দেখতে 
পেলাম । 

পুলিশ ইন্সপেক্টর কুখ্যাত হেমগুপ্তের বিবরনীতে দেখতে পাই ঃ 

“প্রায় ৪-৩০/৪-৪৬ মিঃ সময় আমরা ঝরঝরিয়া বটতলিতে 
গিয়ে উপস্থিত হলাম ।****"*একটি মস্জিদ অতিক্রম করে রাস্তার 
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পাশ দিয়ে আমরা জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হ'লাম। 
ক্যাপ্টেন টেট গোটা দলটিকে কয়েক অংশে বিভক্ত করেন। 
ক্যাপ্টেন্‌ টেট আমি ও নুশ্মাভ্যালি লাইট্‌ হর্স বাহিনীর চারজন 
এবং ইঠ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর চারজন একটি অংশে ছিলাম । 
আমাদের গুপ্তচরের নির্দেশান্ুযায়ী ছটি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে 
চললাম। এই রাস্তা ধরে আমরা এক উন্মুক্ত সমতল স্থানে এসে 
উপস্থিত হ'লাম যেখান থেকে জালালাবাদ উঠেছে। 

সেখানে পৌঁছানমাত্রই সেই জঙ্গল পরিৰৃত পাহাড় চূড়া 
থেকে কে যেন হেঁকে উঠলো £ হস্ট, !-_তারপরেই আক্রমণকারীরা 
আমাদের লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে লাগলো । আমরা দৌড়ে গিয়ে 
একটা নালার মধ্যে আশ্রয় নিলাম ।-**""" মাঝে মাঝে আক্রমণকারীদের 
কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ঃ ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল । প্রায় হু'ঘণ্টা গুলীবর্ষণ চলে। 

অন্ধকার হয়ে আসছিল, তাই আমরা যে পথে এসে ছিলাম 
আবার সেই পথেই প্রত্যাবর্তন করলাম ।” 

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবীনায়ক অনন্তলাল সিংহের মূল্যবান মন্তব্যটি 
উদ্ধত করছি £ 

“জালালাবাদ যুদ্ধে বুটিশের এই শোচনীয় পরাজয়ের ইতিহাস 
মুছবে না- মুছতে পারে না। বারোজন শহীদের তাজা রক্তের 
অক্ষরে লেখা এই সত্য ইতিহাস কৃটিশের মুখে পরাজয়ের কালিমা 
লেপন করে দিয়েছে, তা? বৃটিশ লেখকরা যত রকমেই মিথ্যা 
প্রমানিত করতে চেষ্টা করুক না কেন, সেই রাত্রেই যে) 
18015 69:০৪ ৮৮০17010801 0০ 01510098০08০,-এই বাস্তব 
সত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় তাদের নেই।” 


যুদ্ধ শেব। বিপ্লবীদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে বৃটিশ সৈম্তদল 
রণে ভঙ্গ দিয়েছে। রাতের অন্ধকারে তাদের পলায়নকে বিপ্লবী 
বীর সম্তানের। প্রতিহিংস৷ ও সাথী হারানোর ক্রুদ্ধ ক্রোধে তীব্রভাবে 
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ধিকার জানালো । জালালাবাদ এখন রণক্লাস্ত। ক্ষতবিক্ষত শাস্ত- 
নিস্তব্ধ । যেন সেখানে এখন শ্মশানের শাস্তি বিরাজ করছে। 
বিপ্লবীদের তাজা রক্তে-রঞ্জিত কাপালিক জালালাবাদ । 


মাস্টারদা এবার ফ্রাড়িয়ে সবাইকে সম্বোধন করে বললেন-__ 
“বৃটিশ সৈন্য পরাস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে। এই অবস্থায় 
আমাদের জালালাবাদ পাহাড়ে বৃথা কালক্ষেপ করা সমুচিত হবে না। 
আমাদের এখন এই স্থান পরিত্যাগ কবে যাঁওয়া উচিত ।” 

“লৌকনাথ তোমার সঙ্গে কজন সাথীকে নাও। মুত বন্ধুদের 
প্রত্যেকের কাছ থেকে রিভলবার ও কাতুর্জ সংগ্রহ কর”__বলেই 
আবার একটু থেকে বললেন--প্রত্যেক আহত বন্ধুকে খুব ভাল 
করে পরীক্ষা করে দেখবে তাদের বাচার আশ! আছে কি না। 
যদি সঠিক ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হও যে, দারুণ কষ্ট 
পাচ্ছে, বাচার কোন আশা নেই, তবে তাকে চিরশাস্তি দিতে 
হবে; ভাবপ্রবণতা যেন বাধা না দেয়-_তার বুকে গুলী করবে 
নিদ্বিধায়। কিন্তু তার আগে [0০901 5০ হবে যে, তার 
বাচবার আর আশ! নেই ।” 

সামরিক নীতি অনুযায়ী এই কঠিন আদেশ দিলেও বীর 
সৈনিকদের জন্য তার বুক এক অব্যক্ত বেদনায় কেদে কেঁদে 
গুমরে উঠছিল । আহতদের কাছে তারা গেলেন কিন্তু তাদের 
নিরস্ত্র করতে পারলেন না_এখন ও জ্ঞান আছে__বাচলেও বাঁচতে 
পারে। নেতা অস্থিক! চক্রবর্তরি সারা মুখ রক্তে ভেসে গেছে__ 
কপালের ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে । অত্যধিক রক্তক্ষরণের 
ফলে এতই ছুর্বল হয়ে পড়েছেন যে উঠে দ্াড়াবার ক্ষমতা তিনি 
হারিয়ে ফেলেছেন । মাস্টারদা তাকে কাধে তর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। একজন প্রবীণ নেতাকে জালালাবাদে ফেলে 
যেতে তার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না কিন্তু ছুর্গম পথে কাধে 
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করে বয়ে নিয়ে যাওয়া একান্তই অসস্ভব। মাস্টারদা নতজাঙু 
হয়ে সহনেতা৷ অস্বিকা চক্রবর্তীর পাশে বসলেন । সর্বাধিনায়ক তার 
সহনেতাকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ভাষা দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন £ 


“ক্ষমা করো, ধের্ধ ধরে 
হউক সুন্দরতর 
বিদায়ের ক্ষণ। 
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়, 
নহে বিচ্ছেদের ভয়__ 
শুধু সমর্পণ। 
শুধু সুখ হ'তে স্মৃতি, 
শুধু ব্যথা হ'তে গীতি, 
তরী হ'তে তীর 
খেল! হ'তে খেলাশ্রাস্তি 
বাসন! হ'তে, শাস্তি 
নভ হ'তে_ নীড় ।” 


অন্বিকাদা অতিকষ্টে চোখ মেলে দেখলেন। সঙ্গের কিছু 
প্রয়োজনীয় জিনিষ মাস্টারদার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ব্যথা 
বেদনায় ভরা করুণ সেই চাহনি-_বিচ্ছেদ-ব্যথায় যন্ত্রণা কাতর তার 
মন। দীর্ঘ সংগ্রামের সাথীদের কাছ থেকে শেষ বিদায়ের করুণ 
মুহুর্ত তার হৃদয়তন্ত্রীর তারগুলোকে যেন টেনে টেনে ছিড়তে 
লাগলো । এতগুলে প্রাণ নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল তারা ক'জন 
আহত হয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়ে আছেন আর বাকী 
রণক্লান্ত সৈনিকের! কোন্‌ অজানার উদ্দেশ্তে যাত্র। শুরু করেছে__ 
অন্ধকার গগন সে পথ তিনি যেন আর ভাবতে পারছেন না। 
একরাশ ছুশ্চিন্তা তার মাথায় যেন ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো । 
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মাস্টারদা উঠে দীড়ালেন। সময় তাদের হাতছানি দিয়ে 
ডাঁকৃছে-কাতর হয়ে কালক্ষেপ করার সেই অবকাশ তাদের এখন 
নেই । অস্থিকাদা শেষবারের মত মাস্টারদার দিকে বিষাদ দৃষ্টিতে 
তাকালেন, সে দৃষ্টিতে যেন লেখা ছিল-_ 


“হে মহা সুন্দর শেষ, 
হে বিদায় অনিমেষ, 
হে সৌম্য বিষাদ; 
ক্ষণেক দড়াও স্থির, 
মুছায়ে নয়ন নীর 
করো! আশীর্বাদ ৮ 


যুদ্ধজয়ের গৌরবের আনন্দে মাস্টারদা ফিরতে পারছেন না 
আজ । হারানো সাথীদের বেদনায় অস্তর বিহ্বল। সময়ের মাত্র 
সামান্য ব্যবধান-কয়েক মিনিট পূর্বেও যে তাজা প্রাণগুলো সিংহ 
বিক্রমে কাধে কাধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে, যাদের হাতের ম্যাক্কেটীর 
এক একটি গুলী প্রতিহিংসার পুজীভূত ঘ্বণার আগুন নিয়ে শত্র- 
সৈন্যের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে ছুটে গেছে, সেই রণোন্মত্ব তরুণেরা 
নিথর নিশ্চল পড়ে মাছে পাহাড়ের গায়ে। পরম শান্তিতে 
মহাকালের কোলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। সংগ্রামের সাথী সেই 
সহযোদ্ধাদের প্রাণহীন দেহগুলোকে অস্থানে অনাদূত অবহেলায় 
ফেলে যাওয়ার যে কী বেদনা তা" মাস্টার! এখন হৃদয়ের স্পন্দন 
অনুভব করছেন, সবাধিনায়ক স্তর্ধ সেন বেদনাদীর্ণ কণ্ঠে বললেন-__ 
"আমাদের শ্রেষ্ঠতম সহকন্ধীদের ফেলে যাচ্ছি চিরদিনের জন্য । 
বীর সেনানীদের সবাই “গার্ড অব অনার” দাও।” 

বীর হৃদয়ের বেদনা স্তর, ভাষাহার! প্রতিটি মুক্তিসেনা অশ্রু- 
সজল চক্ষে দাড়িয়ে অমর শহীদদের শেষ অভিবাদন জানাল। 
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উদ্‌গত অশ্রুকে সবলে সংযত করে গাহাড় প্রেকে নামতে শুরু 
করলে! উট্টগ্রামের বীর সেনানীরা। নিকষকালে! আধার-পাহাড়- 
প্রকৃতির প্রহরীদের হাতে মৃত্যুপ্তয়ী, শহীদ ও আহত সঙ্গীদের তুলে 
দিয়ে যাত্রা-_নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা । জনম্মুখে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের 
সীমাহীন পারাবার। তবু কর্তব্যের আহ্বান উপেক্ষা করার উপায় 
নেই-_“চরৈবেতি” এগিয়ে চলার ডাক এসেছে, কিন্ত ব্যথাতুর 
হৃদয় তবু কেন পিছু টানে? পরম প্রিয় শবদেহগুলোর কী প্রচণ্ড 
আকর্ষণ! 

জালালাবাদ পাহাড় থেকে অধিকতর স্থসংবদ্ধ হয়ে গেরিলা 
পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার আশা! ও পরিকল্পন! নিয়ে মাস্টারদার নির্দেশে 
বিপ্লকবীরা স্থান ত্যাগ করলেও সম্পূর্ণ দলটি ক্রমে ছোট ছোট 
দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কারণ অতবড় দল কোঁন এক জায়গায় 
একত্রে আত্মগোপন করে থাকতে পারে না। শক্রর চর জাল 
পেতে আছে তাদের ধরিয়ে দিয়ে মোট! টাকা পুরস্কার লাভের 
জন্য । অধিকাংশ ভারী আগ্নেয়াস্্র তারা৷ ভেঙ্গে অকেজো করে 
ফেলে দিলে! ধরা পড়ার আশঙ্কায়। 

মাস্টারদার সহচরদের নির্দেশ দিলেন যে, যারা পুলিশের কাছে 
পরিচিত নয়, তারা যেন নিজ নিজ পিতা মাতার কাছে ফিরে 
যায় এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নির্দেশমত পুনরায় হাজির হয়। 


অন্যান্যরা অপেক্ষাকৃত নির্জন নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করে 
থাকবে সিদ্ধান্ত নিল। 
মাস্টারদা তার ষোলজন সদস্তের্ দল নিয়ে স্বগ্রামে রণন! হ'লেন। 


মুষ্টিমেয় হ্বাধীনতাকামী বীর বিপ্লবীদের অমর অবিস্মরণীয় 
কাহিনীর রক্তাক্ত অধ্যায় বুকে নিয়ে পিছনে পড়ে রইল জালালাবাদ । 
ক্ষয়হীন স্মৃতির এক ছূর্বহ যন্ত্রণায় পড়ে আছে রক্তন্নাত জালালাবাদ । 
বাইরে জমাট অন্ধকার ভিতরে পাথর চাপা বেদনা! উৎগীড়ন 
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ও শোষণের বিরুদ্ধে দপিত সাম্্রাজ্যবাদদীদের শোচনীয় পরাজয়ের 
সে সাক্ষী। ছুঃসাহসিক ম্বৃত্যুপ্জয়ী বিপ্লবীদের অমর ভাম্বর কীতির 
নিশান বুকে সে যেন আজ গবিত। সংগ্রামী জালালাবাদ ! 
তোমায় জানাই বিপ্লবী অভিনন্দন ! 


“বীরের এ রক্তশ্োত, মাতার এ অশ্রধার৷ 
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হ'বে হারা? 


সেই নিঝুম কালরাত্রির জালালাবাদ পাহাড়ের ভয়ীবহ পরিবেশে 
আবার কিছুক্ষণের জন্য ফিরে,যাচ্ছি। আহত মৃতকল্প তিনজন বিপ্লবী 
সৈনিক এখনও সেখানে পড়ে আছে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে । চার- 
দিকে ঝোপ-ঝাড় সাথীদের হিমশীতল বিক্ষিপ্ত দেহগুলোর পাশে পড়ে 
আছে তিনজন রক্তাক্ত যন্ত্রণা কাতর। সেই তিনজনের কথাই এবার বলি। 
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নিবুম নিশুতি রাত। অগ্িকাদার চেতনাহীন দেহে আবার 
জ্ঞান ফিরে আসতে লাগলো । চাপ চাপ রক্তে চোখের পাতা 
ছ'টি জমে গেছে। কোন রকমে অবশ হাতে চোখ ছ'টি পরিষ্কার 
করে তাকালেন কিন্তু অন্ধকারে কিছুই তার চোখে পড়লো না! 
এক পশলা বৃষ্টি কখন হয়ে গেছে জানি না সমস্ত শরীর কাদ। 
ও রক্তে মাখামাখি হয়ে বীভৎস রূপ নিয়েছে। অনেক ঝষ্ে 
মৃতদেহগুলোর পাশ থেকে নিজের অবসন্ন দেহকে টেনে তুললেন । 
ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা তার মনের মধ্যে ভেসে উঠলো । যুদ্ধ 
মৃত্যু-বিদায়__-তীদের সঙ্গীদের পর্যায়ক্রমে জালালাবাদের ঘটনাবলী । 

চিন্তিত বিমর্ষ তিনি। এখান থেকে যেভাবেই হোক তাকে 
চলে যেতে হ'বে। দ্বণা বৃটিশের শৃঙ্খলে তিনি ধরা দেবেন না 
কিছুতেই, মাথা তুলে উঠে দাড়ালেন । কোমরে রিভলবাবটি গুজে 
নিলেন। ম্যাস্কেটা রইল পড়ে। এক-পা এক-পা এগোতেই কার 
গৌডানি শুনতে পেলেন। শব লক্ষ্য করে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস 
কবে জানতে পারলেন__-সে অর্ধেন্দু। অভিভূত হয়ে পড়ল অধেশ্ু 
অন্বিকাদাকে কাছে পেয়ে। যেন নূতন শক্তি ফিরে পেল মনে । 
অন্বিকাদার সাহায্যে সে উঠে দীড়ালো। তার তলপেটে গুলী 
লেগেছে- প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে । শরীর ভীষণ ছুবল। সোজা 
হয়ে ঈীড়াতেই তীব্র যন্ত্রণা তলপেটে মোচড় দিয়ে উঠল। কয়েক 
প! গিয়েই পেটে হাত চেপে বসে পড়লো সে। আর চলতে 
পারছে না। 

ধীরে ধীরে অশ্বিকাদাকে বললো-_অন্বথিকাদা'! আমি আব 
পারছি নাঁ_আমার শরীরে 'আর একটু ও শক্তি নেই, আপনাকে 
বাঁচতেই হবে । আপনি এগোতে থাকুন | ৪০0100610-কে এখন 
বড় করে দেখলে চলবে না। আমার জন্য ভাববেন না । আপনি 
আর-দেরী করবেন ন1। মাম্টীরদাকে বলবেন; আমি তাঁর কথা 
মনে রেখেছি_-15৩:গে ০£ 105৪0 স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু! 
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- সজল চোখে সঙন্ষেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে আশ্বাস 
দিলেন অন্বিকাদা। সম্মূধ চলতে গিয়ে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে 
তিনি পড়ে গেলেন। অন্ুমানে বুঝে নিলেন রাত বেশী নেই। 
আলো ফুটে ওঠার আগেই পাহাড় ছেড়ে চলে যেতে হবে_- 
লুকিয়ে পড়তে হবে কোথাও । দেহমনে যন্ত্রণা ও অবসাদ নিয়ে 
তিনি হাতড়ে হাতড়ে দেহটাকে টেনে টেনে পাহাড় থেকে নামতে 
লাগলেন । হাত-পা ছড়ে গ্রেল অনেক জায়গায়। অনেক কষ্টে 
পাহাড় থেকে নেমে একরকম টল্তে টল্তে কিছুটা পথ গিয়ে 
এক মুসলমান চাষীর বাড়ীতে গিয়ে সাময়িক আশ্রয় ভিক্ষা 
করলেন, সকাল হয়ে গেছে-চলতেও আর পারছেন না। 
ভাগ্যের উপর ভরসা করেই তিনি চাষী বাড়ীতে গিয়ে ঢুকেছিলেন। 

চাষীটি তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো । শতছিন্ন পোষাকে 
চাপ চাপ রক্ত-_কাদায় মাখামাখি । তার সন্দেহ হ'তেই অস্থিকাদা 
আত্মগোপনের ব্যর্থ চেষ্টা না করে সব ঘটনা খুলে বললেন । 

তার সহানুভূতি লাভের জন্য তাকে দরদ দিয়ে বোঝাতে 
লাগলেন গ্রাম্য ভাষায়__“দেশের লাই, তোয়ারার্‌ ব্যাগগুনোর 
লাই আরা ইংরাজর্‌ হঙ্গে যুদ্ধ কইর্গ্যি -হিতারারে দেশততুন্‌ 
ছুঁরাইত্‌ পাইলে তোয়ারার আর এত কষ্ট থাইকৃতন। আই আর 
চলিত ন পারিবু। কোয়ালত. গুলী লাইগ্যে_-তিনদিন ন খাই ও। 
আই আর যাইত ন পারির্‌ কোডেও-_তুঁই অনে আরে ধরাই দিলেও 
দিত পার আর নইলে দেশর্‌ ভালার্‌ লাই আরে বাঁচাইত._ও পার।” 

- দেশের জন্য তোমাদের সকলের জন্য আমরা ইংরেজের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেছি--তাদের দেশ থেকে দূর করতে পারলে তোমাদের 
আর এত কষ্ট থাকবে না। আমি আর চলতে পারছি ন৷ 
কপালে গুলী লেগেছে--তিনদিন খাই-ওনি। আমি আর কোথাও 
যেতে পারছি নাঁ_তুমি এখন আমাকে ধরিয়ে দিলেও দিতে পার 
অথব! দেশের ভালোর জন্ত আমাকে বাচাতে ও পার। 
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চাষীটি অভিভূত 'হয়ে পড়লো । বললো--“ক্যা ধাইকৃত ন 
দিতাম? তর কন ডর্‌ নাই। তুই আর গ্যাডে থাক। তোৌয়ারা 
দেশর লাই এত কষ্ট করর্‌ আর আই তোয়ারার্‌ লাই এ্যাকৃকানা 
থাকনর্‌ জাগা দিত ন পাইর্গ্যম্‌?” 

_কেন থাকতে দেব না? তোমার কোন ভয় নেই। তুমি 
আমার এখানে থাক। তোমরা দেশের অন্য এত কষ্ট করছ আর 
আমি তোমাদের জন্য একটু থাকবার জায়গা দিতে পারবে না? 

অশ্বিকাদা যেন অবাক হয়ে গেলেন । এই উত্তর তিনি আশা 
করেননি । তিনি উচ্ছৃসিত হয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। 

গ্রামের এক ডাক্তারের চিকিৎসায় তার ক্ষত সেরে উঠতে 
লাগলে! । চাষীটির গভীর ভালবাসা ও আস্তরিক পরিচর্যায় তিনি 
সুগ্ধ হয়ে গেলেন। প্রায় সুস্থ হয়ে তিনি বিদায় নিয়ে মাস্টারদাদের 
সন্ধানে রওনা হছ'লেন। 


২৩শে এপ্রিলের সকাল থেকেই চট্টগ্রামের " উপর বুটিশের 
অত্যাচারের রোলার আবার নূতন শক্তি নিয়ে চলতে শুরু করলে! । 
রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের ধরে কারারুদ্ধ করতে 
লাগলো । শহরের সর্ধত্র কড়া মিলিটারী পাহার! বসেছে। ইঞ্জিনে 
লুইস্গান বসিয়ে রেললাইন পাহারা! দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। নিরীহ 
মানুষের উপর জুলুম শুরু হ'লো। 

আরও বেল! বাড়তে একটি স্পেশাল ট্রেন ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র 
সঙ্জিত হয়ে জালালাবাদের উদ্দেশ্টে আবার রওন৷ হ'ল। কুকুরের 
মত রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গতরাত্রে যারা মুষ্টিমেয় বিপ্লরবীসেনার 
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হাতে প্রচণ্ড মার থেয়ে আত্মরক্ষা করতে শহরে ছুটে এসেছিল, 
আজ তাদের নিরীহ মানুষের উপর কী দাপট! আর ট্রেনভন্তি 
হয়ে পরাক্রম দেখাৰার জন্য পুনর্যাত্রা ! 

বিরাট সৈম্যবাহিনী জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে ফেললে! । যুদ্ধের 
ক্ষতচিহ্ন পাহাড়ের সর্বাঙ্গে। নীরব নিশ্চুপ অরণ্য প্রকৃতি। থম্‌ 
থমে এক ভৌতিক পরিধেশ। জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে চারদিক 
থেকে লশস্ত্র সৈহ্দল পাহাড়ের শীর্দেশে উঠতে লাগলে! । ফেই 
বধ্যভূমিতে উঠে তারা! কি দেখেছিল তা” পুলিশ কর্মচারী হেমগুপ্তের 
দেওয়া রিপোর্ট থেকেই শুনি £ 

“----** পাহাড় থেকে কোনো সাড়াশব্দ আস্ছে না দেখে 
আমরা উপরে গিয়ে উঠলাম । সেখানে উঠা মাত্র প্রথমেই আমার 
নজরে পড়ল অধেন্দু শেখর দস্তিদারসে আহত হয়ে পড়েছিল-_ 
সে জল চাইল, আমি তাকে জলের বোতল থেকে খানিকটা 
জল দিলাম । 

পাহাড়ের আরও উপরে উঠে আমরা দশটি মৃতদেহ দেখতে 
পেলাম, আর দেখলাম মতিলাল কান্ুুনগো পড়ে আছে আহত 
অবস্থায়। সে তখনও বেঁচে ছিল। 

আমার কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তার ওয়েন্ডন্, ডি, আই, জি, 
ফার্মার, কর্ণেল্‌ 'ডালাস্‌ স্মিথ ও আরও অনেকে সেখানে এসে 
উপস্থিত হ'লেন। আমরা সেখানকার যাবতীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ 
করে রাখলাম এবং মৃতদেহের জামার পকেটে জল্লামী করে দেখলাম । 
ইতিমধ্যে ডাঃ ওয়েল্ডন্‌ অর্ধেন্দুকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে সীজোয়া 
ট্রেনে রাখলেন । 

তিনি মতিলালকে প্রাথমিক চিকিংসা দেবার ব্যবস্থা করলেন 
কিস্ত তাকে সেখান থেকে সরানো হ'ল না কারণ তার অবস্থ। 
অত্যন্ত খারাপ হককে পড়েছিল। 

আমি আসার ছ'ঘন্টা পরে এস্‌, ডি, ও এবং সিভিল্‌ সার্জন 
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সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। তারপরে এলেন পুলিশ সুপারিন্টেন্ণেন্ট, 
একজন ফটোগ্রাফার ও আঙ্গুলের ছাপ নেওয়ার বিশেষজ্ঞ ও ছু'জন 
ডি, আই, বি, অফিসার ।-******** এগার জনের সাবরই ফটো তোলা 
হ'লে! এবং তাদের আঙ্গুলের ছাপও নেওয়া হ'লে।--তারপর তাদেব 
দাহ করা হ'লো।” 

মতি কান্ুনগোর দেহে তখনও প্রাণ ছিল কিন্তু বীচার আশা- 
কম বলে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা কি মানুষ. জাতি-হিসাবে বৃটিশ 
কর্তৃপক্ষ করতে পারতো না? মরার আগেই তাকে নিষ্টুবের মত 
জলম্ত চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছে। এই অমানুষিক ব্যবহার এক 
ক্ষমাহীন অপরাধ । এত বড় নৃশংসতা চিরদিন বৃটিশ সভ্যত'য় 
কলঙ্ছের ছাপ হয়ে আকা থাকবে । 

পর পর মৃতদেহগুলো সাজিয়ে বুকে নম্বর একে দেওয়া হ'লে! । 
পরিচয় গ্রহণ শুরু হ'লো। দক্ষ গোয়েন্দারা মৃত তরুণদের মুখের 
উপর ঝুঁকে পড়ে পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে লাগলো, কিন্ত 
দেশের অগনিত মানুষের কাছে তার! তাদের ব্যক্তিগত পবিচয় 
অনেক আগেই হারিয়েছে। জীবনের সকল পরিচয় মুছে ফেলে 
বিশাল ভারতের একটি মাত্র গৌরবময় পরিচয়েই নিজেদের আবন্ধ 
করে গেছে-_ইগ্ডিয়ান্‌ রিপারিকান্‌ আম্মি । 

পুলিশ ও মিলিটারীর যাবতীয় তদস্তের কাজ শেষ হ'লে 
মৃতদেহগুলে। সংকারের ব্যবস্থা হল। কুখ্যাত দারোগা হেমগুপ্ঠেব 
এ ব্যাপারে যেন উৎসাহ বেশী। স্বদেশী তরুণদের বিজয়োল্পসে 
চিতায় তুলতে পারলে বিদেশী প্রতুদের “পিঠ চাপড়ানি” লাভ হবে 
_ প্রভৃভক্তির পুরস্কার স্বরূপ পদোন্নতি ও ঘটতে পারে। এই 
হেমগ্ডপ্তের মত বিদেশী শাসকদের পাঁচাট! খয়ের খাদের জন্যই 
পরদেশী দ্থ্যরা আমাদের বুকের উপর বসে আমাদেরই নিধিবাদে 
দাড়ি উপড়ে গ্েছে। এই কুলাঙ্গার দেশদ্রোহীদের জন্যই যুগে যুগে 
আমর! নিপীড়িত নিম্পেষিত হয়ে এসেছি। 
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এই কুখ্যাত হেমগ্গ্ত বিপুল উৎসাহে পর পর এগারটি চিতা 
সাজিয়ে ফেললেন চৌকিদারের সাহায্যে । 

অন্তিম শয্যায় শায়িত দশজন মৃত ও একজন অসুর্ধত | 
অধম্বত মতিলাল কানুনগো । মরফিয়া ইন্জেক্শনের ক্রিয়ায় সে 
আচ্ছন্ন। এগারটি ক্ষত-বিক্ষত রক্তাপ্তত দেহে ইংরেজের আস্ুরিক 
দস্তকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে অম্লান মুখে শেষ শয্যায় নিশ্চিন্ত 
বিশ্রাম নিচ্ছে । ইতিহাস যুগ যুগ ধরে এই বীর সন্তানদের দেশ- 
প্রেমের মহিমা ঘোষণা করবে । ভাবী কালের তরুণ সমাজ উদাত্ত 
কে আবৃত্তি করবে £ 


'জালালাবাদের শ্মশান-চুলী আমাদের বুকে জলে-__ 
তরুণপ্রাণের অরুণ-দৃষ্টি নব আলো উজ্জবলে 1 


সূর্য এখন অস্তাঁচলে। বেল! শেষের সৃধ্যের প্লান সিগ্করশ্মি মৃত্যুপ্জয়ী 
নিঃস্বার্থ এই বীর দেশপ্রেমিকদের তার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল। 
এই নিদারুণ শোকে তাকেও আজ বড় ঘ্লান বড় করুণ মনে হচ্ছে। 

সূর্য্য পশ্চিম-দিগন্তে ছা হাতে কান্নায় যেন মুখ ঢাকলে!। 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চট্টল-সন্তানদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের 
একটি অধ্যায়ের* যবনিকাপাত ঘটলো কিন্ত অগনিত তরুণ প্রাণে 
বিপ্লবের নৃতন আলোর উজ্জল রেখ! টেনে দিয়ে গেল। 

এগারটি চিতাকে সম্মুখে রেখে গুর্থা সৈন্যরা দীড়িয়ে | 
ভারতীয় অফিসারের! মাথ নীচু করে নীরব ৷ ইংরেজ সমবনায়কেরা 
মুক্তি পূজারী এই দুর্ধর্ষ তরুণদের অপূর্ব বীরত্ব_ইতিহাসের এই 
চিরম্মরণীয়. বীরত্ব ও আদর্শের মহত্বকে বোধহয় স্থার্থবুদ্ধির 
তাগিদে অশ্রদ্ধা দেখাতে কুষ্ঠিত বোধ করছিল। , 

দাঁউ-দাউ করে আকাশ লাল করে এগারটি মহান্‌ চিতা জলে 
উঠলো। জালালাবাদের শীর্ষদেশের মহাশ্বশানে এগারটি মহান্‌ 
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জীবন ধীরে ধীরে অন্থুপম বহি শিখায় ভসম্মে পরিণত হ'ল। 
ইংরেজের শোষণ ও বঞ্চন। হ'তে দেশকে মুক্ত করার জন্য এত 
যে সংগ্রাম এত যে কৃচ্ছসাধনা- আগুনের তীত্র লেলিহান শিখায় 
তার নিঃশব্দ পরিসমাপ্তি। এই মহাযজ্ঞে মহামৃত্যু লাভ করে 
তারা চিরশাস্তি লাভ করুক। সব. চাওয়া সব পাওয়ার যেখানে 
শেষ কথা, সেই মৃত্যুর পর আর কিছু নেই। 

জালালাবাদের এই বিষঞ্ন রাত্রির শোক বার্তা শহরে গ্রামে 
ছড়িয়ে পড়ে জীবনের সমস্ত স্পন্দনকে যেন মুহূর্তে কেস্তন্ধকরে 
দিল! নিশ্প্রদীপ শোকে মৃহামান প্রতিটি ঘর। ঘরে ঘরে মা- 
বোনেরা বুক ফাটা হাহাকারে আছড়ে পড়ছে। মহাশোকের 
মহামৌনতায় সমস্ত প্রকৃতি এক আশ্চর্য গম্ভীর। নিশ্চুপ নিঃশব্দ । 

প্রতিটি শোক-কাতর মুখে সেদিন ছিল যেমন অসীম বেদনা, 
ছিল তেমনি বীর সন্তানদের শৌর্য-বীর্ষের অসীম গর্বের সাস্তবনা। 
ছ'চোখে জলে উঠেছিল প্রতিহিংসার আগুন_সে মুখে ভেসে 
উঠেছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের ছূর্জয় সংকল্প । 


মহাতীর্৫থ জালালাবাদের চিতাবহ্ছি নিভে গেল। 
শহীদদের চিতাভন্মে পাহাড়ের বুকে লেখা রইল - 


'এনেছিলে সাথে করে ম্ৃত্যুহীন প্রাণ 
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান। 


জালালাবাদের এঁতিহাসিক যুদ্ধজয়ের পর ফেণী সংঘর্ষ। 
স্বাধীনতার" মুক্তিযুদ্ধে বিপ্লবীদলের অসীম বীরত্বের আরেক তৃষ্টান্ত__ 
বিপ্লবের ইতিহাসের অধ্যায়ে আর কয়েকটি পৃষ্ঠার সংযোজন এই ফেণী 
সংঘর্ষের কাহিনী। এই সংঘর্ষের পটভূমিকায় বিচ্ছিন্ন বাহিনীর সেই চার- 
জন বিপ্লবীসেনা-_-গণেশ ঘোষ, অনস্ত সিংহ, আনন্দ গুপ্ত ওজীবন ঘোষাল । 
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এই সংঘর্ষের স্ুত্রপাতের আগে মাস্টারদাদের নেতৃত্বে মূলবাহিনী 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার পরের কয়েকটি দিনে আবার ফিরে যাই। 

আগেই বলেছি এই চারজন অনেক চেষ্টা করেও ভাগ্যবিডম্বনায় 
মূলবাহিনীর মধ্যে আর ফিরে যেতে পারেননি । বিভিন্ন স্থানে 
ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে পৌছালেন বিপ্লবী রজত সেনের বাড়ীতে । 
কিন্তু সেখানেও তারা নিশ্চিত হয়ে আশ্রয় নিতে পারেননি । 
ভোরের আগেই পুলিশ খবর পেয়ে বাড়ীটি ঘিরে ফেলে। তারা 
মহীশ্রমাদ গণলেন। গৃহন্যামীর বিচক্ষণ তৎপরতায় তারা বাড়ীর 
একটি অব্যবহ্ৃত, ভাঙ্গা-চোড়! জিনিষপত্র__টেবিল-চেয়ারে ভত্তি 
ষ্টোর রুমে আত্মগোপন করে রইলেন। 

পুলিশ এসে ঘর-ঘর ভল্লাসী চালাতে লাগলো! । সেই ষ্টোররুমের 
মধ্যেও কয়েকজন পুলিশ এসে ঢুকলো । মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান । 

চারজনই খুব সতর্ক হয়ে কোমরের রিভলবার হাতে তুলে 
নিলেন। ধরা যদি পড়তেই হয় তে! কাপুরুষের মত ধরা দেবেন 
না। তার আগে শেষ গুলীটিও তার! ব্যবহার করে বাধা দেবেন । 

রুদ্ধনিঃশ্বাসে তারা অপেক্ষ। করছেন। বুকের, মধ্যে উত্তেজনা 
তোলপাড় করছে। 

কিন্ত না, পুলিশের সন্দেহ বেশীক্ষন এ ঘরে রইল না। 
তারা হতাশ হঁয়ে ঘেরাও তুলে ফিরে গেল। একটি সঙ্কটের 
অবসান ঘটলো । এখন কিছুক্ষণ স্বস্তির বিশ্রাম নেওয়! চলবে । 

শহরের মধ্যে পুলিশ ও মিলিটারী ছেয়ে গেছে। তাই 
সেখানে থাকা তারা আর নিরাপদ মনে করলেন না। দার হেনে 
চলে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন । 

তারা উৎসাহ ও উত্তেজনায় মন থেকে সমস্ত অবসাদ মুছে 
ফেলে নৃতনভাবে ইংরেজের সাআ্রাজ্য-সৌধ শক্তির দম্তকে আঘাত 
করবার জন্ত বদ্ধ পরিকর হ'লেন। 

পুলিশ-মিলিটারীর সতর্ক দৃষ্টিকে ফাকি দেবার জন্য অতি 
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সাধারণ ছেড়া জামা-কাপড়, পরে গ্রাম্য মানুষটি হয়ে কুমিল্লা শহরের 
উদ্দেক্যে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন। হাতে লাঠি ও মিট্মিট্‌ 
করে জ্বলছে একটি লষ্টন। খুব সতর্কভাবে রাখা আছে প্রত্যেকের 
কোমরে রিভলবার ৷ ছোট ছোট পুটুলি নিয়ে তারা সেদিন দীর্ঘ সাড়ে- 
সাত মাইল পথ অতিক্রম করে ভাটিয়ারী ষ্টেশনে এসে পৌছালেন। 

ট্রেন আসার সময় হয়েছে। একজন টিকিট কাউন্টারে গিয়ে 
চারখানা কুমিল্লার টিকিট চাইলেন। ষ্টেশন মাস্টার বাঙালী । তার 
মনে সন্দেহ জাগলো দূরে দীড়ানো আরও তিনজনের হাব-ভাঁবে। 
সে কুমিল্লার টিকিট নেই এই অজুহাতে লাকসামের টিকিট ইন্থ্ 
করে দিল। কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ লাভের জন্য এই ষ্টেশন মাস্টারটির 
ভূনিকা পরবর্তী রিপোর্ট থেকেই বোঁধগম্য হ'বে। রিপোর্টটি দিয়েছে 
টাদপুরগামী এ ট্রেনের গার্ড জে, বি, পেরেরা__ 

2 ২২শে এপ্রিল রাত ৯টার সময় চট্টগ্রাম থেকে 
ঠাদপুরগামী ৩নং আপ. ট্রেনে আমি গার্ড ছিলাম। সেদিন ভাটিয়ারী 
স্েশন-মাস্টারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন অশ্বিনী ঘোষ। তিনি আমায় 
বললেন যে, এমন চারজন লোক গাড়ীর প্রথম কামরায় গিয়ে 
উঠেছে যাদের সম্পর্কে তারও সন্দেহ হয়। 

তাদের সন্দেহ করার কারণ তাদের মধ্যে একজন টিকিট 
কিনতে এসেছিল আর বাকী তিনজন আড়ালে গিয়ে দাড়িয়েছিল, 
সে কুমিল্লার টিকিট চাইলে তিনি তা'কে লাকসামের টিকিট দেন। 
সেই ষ্টেশন-মাস্টার আমাকে টিকিটের নম্বরগুলো পর্যন্ত দিয়েছিলেন, 
তিনি আমায় বললেন যে, তিনি এ কয়জন সম্বন্ধে সেই লাইনের 
সমস্ত পুলিশ ষ্টেশনে তার করে খবর পাঠিয়েছেন। 

তিনি আমায় দূর থেকে সেই গাড়ীটি দেখিয়ে দিলেন এবং 
আমায় আরও বললেন, পথে যদি কেউ তাদের গাড়ী পরীক্ষা 
করার জন্য আসে তাহলে যেন তাদের আমি দেখিয়ে দিই 1” 

বিপদ যখন আসে যেন পর পর চক্রান্ত করেই আসে। 
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ভাগ্যের বিড্ভম্বনায় যেন তাদের দুর্ভাগ্যের সীমা নেই। অনিশ্চিত 
জীরন-ময়ণ সমস্ার মধ্যে তাঁরা ছর্জয় মানসিক বলে এগিয়ে চলেছেন। 

ট্রেন এসে ফেনী ষ্টেশনে থামলো । বৃটিশ ভক্ত অশ্বিনী ঘোষের 
চতুরতার শিকার হ'লেন এই চারজন ছদ্মবেশী বিপ্লবী। গাড়ী 
থামতেই একদল পুলিশ কামরায় উঠে নম্বর মিলিয়ে যাত্রীদের 
টিকিট চেক করতে লাগলো । অবশেষে ষ্টেশন মাস্টারের দেওয়া 
গোপন নম্বরের টিকিটগুলো তারা গেল। কিন্তু বেশভৃষা ও 
চাল-চলনে সরলতা ও চোখেমুখে গ্রাম্য নিরীহ মানুষের ছাপ দেখে 
পুলিশ সাব ইন্স্পেক্টরের মনে সন্দেহ তেমন দানা না বাধলেও 
কর্তব্যের টানে মে জবানবন্দী নেওয়ার জন্য চারজনকে কামরা 
থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল। 

পুলিশ বেষ্টিত হয়ে তারা এলেন সহকারী স্টেশন মাস্টারের 
ঘরে। চারিদিকে পুলিশ দাড়িয়ে আছে। অদূরে ট্রেন ভত্তি গুর্থা 
সৈন্যের দল-_তাদের অবশ্য এ ব্যাপার জানার কথা নয়। কাটাতারে 
ঘেরা! প্লাটফর্ম । 

এক অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে আশংঙ্কা, ভয় এক একটি 
মুহূর্ত- এক্ষুনি তল্লাসী শুরু হ'বে। কোমরে তাদের প্রত্যেকের 
ছু'টো করে রিভলবার লুকানো আছে। কিভাবে পরিস্থিতির 
মোকাবিলা করবেন এই মুহুর্তে? 

সঙ্গের বোচকাগুলো৷ তল্লাসী হ'চ্ছে-__এরপর ?_ নিশ্চয়ই তাদের 
দেহ সার্চ হবে! তখন? বিচলিত চিস্তিত তারা_দারুণ উৎকঠ। 
প্রত্যেকের মনে। ভাষায় 'প্রকাশ করা যায় না তাদের সেই 
মানসিক অস্থিরতা! আশঙ্কা তাদের অমূলক নয়। 

তারপরের ঘটন৷ । মামলার জাজমেণ্টে আছে-_- 
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সার্চ করার আদেশ পেয়ে এস, আই, এগিয়ে গেল জীবন 
ঘোষালের দিকে । বিপ্লবীদের সর্ধাঙ্গে যেন চূড়ান্ত সংঘর্ষের উত্তেজনায় 
বিছ্যততরঙ্গ খেলে গেল। আর ভাববার অবকাশ নেই। এস, 
আই, জীবন ঘোষালের কোমরে হাত দ্রিতে যাচ্ছে এমন সময় 
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বারুদের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। আকম্মিক আক্রমণে পুলিশ 
হতভম্ব ; কিংকর্তব্যবিযূড ! পুলিশের এই হতচকিত ভাব বিপ্লবীদের 
পলায়নের সুযোগ করে দিল। ঘর থেকে তিনজনই তড়িৎ বেগে 
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লাফিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। 

গণেশ ঘোষ ইতিপূর্বেই প্রস্রাব করার অজুহাতে হাবিলদার 
ও ছু'জন কনষ্টেবলের প্রহরায় বাইরে এসেছেন। তিনি কি করলেন 
তা' প্রহরারত একজন কনষ্টেবলের ( যতীন্দ্র মোহন রায়ের ) সাক্ষ্য 
থেকেই শোনা যাঁক £ 
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অর্থাৎ যখনই সে (গণেশ ঘোষ) বসেছে, তখনই সহকারী 
ষ্টেশন মাস্টারের ঘর থেকে একটি গুলীর আওয়াজ ভেসে আসে 
এবং পরমুহুর্তেই আবার আরেকটি এবং সে অসতর্ক মুহূর্তে সে 
উঠে ছুট দেয় উত্তর দিকে । হাবিলদার ও কনষ্টেবলরা তাকে 
ধাওয়া করলে সে ঘুরে দাড়িয়ে গুলী বর্ষণ করে আবার ছুটতে 
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থাকে। তখন সে গুদাম ঘরের আড়ালে ফীড়িয়ে যোগেন্দ্রর দিকে 
গুলী ছেড়ে। যোগেন্দ্র তখন দাড়িয়ে পড়ে হাবিলদার ও কনষ্টেবল 
তোরাব আলি তাকে অনুসরণ করছে কিনা দেখতে থাকে কিন্তু 
তাদের কাউকে না দেখে সে পশ্চাদপসরণ করে ষ্টেশন ঘরে চলে 
আসে। সেখানে সে সাব-ইন্স্পেক্টর্‌ মণীন্ত্র পাল ও আহত অবস্থায় 
ইয়াকুব আলিকে দেখে । মণীন্দ্রের হাতে একটি রিভলবার ছিল 
এবং সে বলেছে যে সে এঁ রিভলবারটি একজন আক্রমণকারীর 
কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। 

কনষ্ট্রেবল সীতারাম তেওয়ারী তার সাক্ষ্যে বলেছে-- 
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সিগন্যালের তারে হৌচটু খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সীতারাম 
তেওয়ারী। পলাতকদের গুলী ছুড়তে দেখে সীতারামের আত্মারাম 
খাঁচা ছেড়ে যাবার যোগাড়। ভয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে রইল-_ 
শুয়ে শুয়ে বোধহয় সীতা ও রামের নাম জপ করছিল । পলাতকরা 
চলে যাবার পরও উঠে হেঁটে আসার মতন সাহসও তার ছিল 
না-র্কেচোর মত বুক টেনে টেনে হাজির হ'ল ষ্টেশনে । বীর বটে! 

এই বীরপুজবদের বেকুব বানিয়ে দিয়ে চারজনই পালিয়ে 
গেলেন। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এতবড় একটি ছঃসাহসিক 
অভিযান ঘটে গেল ফেণী ষ্টেশনে । যাত্রী পূর্ণ প্রাটফর্ম-পুলিশ- 
দোকান-পাট ইত্যাদির ছূর্তেঘ্ ব্যহ ভেদ করে এই দূর্ধর্ষ চারজন 
অভিযাত্রী সকলের শ্রদ্ধা ও স্মিময় আকর্ষণ করল। বৃটিশ প্রশাসনের 
ভিত্তিতে আরেকবার তারা নাড়া দ্িলেন। তারে তারে লোকের 
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মুখে মুখে এই সংঘর্ষের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে। 
এই সংঘর্ষে আহত হয়েছিলেন জীবন ঘোযাল। বেটনের 
আঘাতে তার মাথা কেটে গেছে-দর দর করে রক্ত ঝরছে। 
অতবড় আঘাত নিয়েও সে অনেকটা পথ ছুটে চলে এসেছে। 
অন্ধকার রাত। ছোটার পথে আছাড়ও খেয়েছে। ক্রান্ত ও 
আহত দেহ নিয়ে আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল পথ চলছে-_ 
সঙ্গে আছেন অসুস্থ গণেশ ঘোষও। তার গায়ে জলবসম্ভের গুট 
দেখা দিয়েছে। অনুস্থ শরীর নিয়ে তিনি সমানে সশস্ত্র অভ্যুত্থান 
গুলোতে যোগ্যতম ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। কত সুদৃঢ় 
মানসিক বল ও সাম্যতা থাকলে অনুস্থতার মধ্যেও এত 'স্বুকঠিন 
দায়িত্ব পালন করা যায় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মহান্‌ বিপ্লবী গণেশ ঘোষ । 
ছুর্দান্ত সাহসী অনন্ত সিংহ আবার ঘটনার ছুবিপাকে গড়ে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তীর কি হলে! ?_-তিনি ছু'হাতে রিভলবার ও 
পিস্তল উচিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন প্লাটফরমের দক্ষিণ দিকের 
মোড দিয়ে কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে পড়তো পড় একেবারে কাটাতারের 
বেড়ার উপর । অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস ! ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর খেলা !! 
কোন ক্রমে কাঁটাতার থেকে নিজেকে যুক্ত করে অগ্রসর 
হ'তে লাগলেন। শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত জামা-কাপড় ছিড়ে 
একাকার। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা তার কাছে বোধহয় কিছুই নয়। 
বিপ্লবের মহান্‌ দায়িত্বে তিনি বলীয়ান__দৈহিক কষ্ট অতি তুচ্ছ। 
গভীর অন্ধকারে মাঠের মধ্যে দিয়ে কখনও বা খাল-ডোব৷ 
পার হয়ে তিনি এক নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী পথ চলেছেন। 


দুর্গম গিরি কাস্তার মরু, তুস্তর পারাবার 
লজ্ঘিতে হ'বে রাত্রি-নিথিশে, যাত্রীরা হুশিয়ার ! 


চারজন দুর্ধর্ষ অভিযাত্রী--ভাগ্যের নিষ্ঠুর শাসনে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
ছু'পথে চলেছে । আধারের যাত্রীরা আবার আধার ঠেলে নেমেছে 
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পথে। সীমনে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ছুর্গম পথ। ঘর থাকতেও 
তারা ঘর ছাড়া_-পথ থাকতেও তারা পথহারা পথিক। কোথায় 
যাবে কি করবে এই চিন্তায় তারা দিশাহারাঁ। ভাগ্যের কুটিলচক্র 
তাদের ঠেলে দিয়েছে পথে। বিধাতার অমোঘ শাসন উপেক্ষা 
করার উপায় নেই, পথ তাদের চলতেই হ*বে। যত ছূর্গমই হোক। 
পথ তাদের হাতছানি দিয়ে ডেকে বলছে--চল, এগিয়ে চল। 


কাগ্ডারী ! তুমি ভূলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথমাঝ ? 
করে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার 1 


অন্ধকারে পথ চলতে কষ্ট হলেও অন্ধকারই এখন তাদের 
পক্ষে আশীর্বাদ। এই অন্ধকার থাকতে থাকতেই ফেণী শহর 
থেকে বন্ুদুরে তাদের চলে যেতে হ'বে। সকাল হলেই পুলিশ 
এতদঞ্চল তাদের সন্ধানে তোলপাড় করে ফেলবে । সুতরাং ক্ষুধা- 
তৃষ্ণা ক্লান্তিতে পা ন। চললেও পথ তাদের চলতেই হ'বে। দীর্ঘ 
প্রায় ৩ ঘণ্টা অবিরাম হেঁটে তিনজনের দলটি একটি পাহাড়ী 
অঞ্চলে এসে পৌছালেন। নির্জন, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলে এখানে 
বিশ্রাম নিতে লাগলো । 

অন্ধকার কেটে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। একে অন্টের 
দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। শতছিন্ন কর্দমাক্ত রক্তাক্ত চেহারা 
এক একজনের । গণেশ ঘোষের অবস্থা আরও শোচনীয়__জলবসম্ভের 
আবির্ভাবে চোখ-মুখ স্বাঙ্গ লাল হয়ে উঠেছে। 

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার পথ চলা শুরু হ'লো। অভুক্ত 
তৃষ্ণা কাতর দেহ আর যেন নিজেকে টানতে পারছে না। নিদারুণ 
অবসাদ নিয়ে আরও কয়েক মাইল হেঁটে অবশেষে নিরুপায় হয়ে 
এক গৃহস্ের দারস্থ হ'তে হ'ল তাদের । তার বদান্ততায় তাদের 
কন্নিবৃত্তি ও সাময়িক বিশ্রামের স্থুযোগ ঘটল । 
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সন্ধ্যার অন্ধকারে আবার গা ঢাক! দিয়ে তারা বেরিয়ে পড়লো 
রেল-স্টেশনের উদ্দেশ্যে । রাত প্রায় সাড়ে ন্টা। তারা ষ্টেশনে 
পৌছে একটি স্থানীয় দোকান থেকে লুঙ্গি গামছা নিয়ে পোষাক 
বদল করে নিয়ে যথাসময়ে গাড়ীতে চড়ে বসলো । যাবে তারা 
আপাততঃ সিলেট এবং সেখান থেকে সোজা কলকাতার বিপ্লবী 
কেন্দ্রে। প্রত্যেক ষ্টেশনেই ইতিমধ্যে পুলিশী-সতর্কতা বৃদ্ধি পেয়েছে । 
কামরায় সন্দেহভাজক যাত্রীদের তারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ছদ্মবেশী 
চারজন বিপ্লবী মুসলমানের পোষাকে গাড়ীর এককোণে মেঝেয় 
বসে নিধিবাদে বিড়ি টেনে যেতে লাগলো । তাদের সাবলীল 
সহজভঙ্গী ও ছদ্মবেশ পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ছিল। 

সিলেটে এসে গণেশদা আবার পাড়ি দিলেন কলকাতায়। 
কলকাতায় পরবর্তী পরিকল্পন।৷ রচনায় তার দল “যুগান্তর” দলের 
বিপ্লবী বন্ধুদের মধ্যে আত্মগোপন করে রইলো! 

দলের অন্যতম সেনানায়ক অনন্ত সিংহ কি করলেন, বিচ্ছিন্ন 
হয়ে কোথায় গেলেন পরবর্তা সময়ে তা” তীর মুখেই আমর! 
এবার শুনবো £ 


দি অবসন্ন ক্লাস্ত শরীর-_ছিন্ন-ভিন্ন জাব্বা-কাঁপড়ে কাঁদা ও রক্তের 
দাগ। রিভলব'?রে কাতুর্জ নেই, পিস্তলের ইজেক্টা ভাঙ্গা । ক্ষুধার 
কাতর, তৃষ্তায় বুক ফেটে যাচ্ছে_অবশ দেহ নিয়ে পড়ে রইলাম 
পাহাড়ের গায়ে অনেকক্ষণ । 

ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে এলাম । অকেজো আগ্নেয়াস্ত্র 
ছু'টোকে ফেলে দিয়েছি । শুধু লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকবো 
চওড়া কাপড়ের কৌগীন পরনে । পাগলের মত ভান করে পাড়ি 
দেওয়া ছাড়া নিরাপদে যাবার অন্য কোন সম্ভাব্য উপায় ছিল না। 
গায়ে কাদা-মাটি মেখে চুলগুলো সব এলোমেলো করে ছড়িয়ে দিলাম । 

পথ দিয়ে যেতে যেতে গাছের লতা ও ঘাস চিবিয়ে তার 
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রস দিয়ে তৃষ্জার জর্জরিত শুকনে। জিভয়ে ভিজিয়ে রাখতে লাগলাম 
--কখনও বা ঘোলা! জল দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করেছি। 
পথের ধারে আধা-খাওয়া একটি আম পড়েছিল- ক্ষুধার জ্বালায় 
তাই তুলে নিয়ে মহানন্দে চুষতে লাগলাম। মাথার উপর প্রখর 
রোদ। ভরা ছুপুরে মাঠের ধারে এক চাষীর কাছে সাহস করে 
গিয়ে উপস্থিত হ'লাম- বোবা কালার মত আকারে ইজিতে তাকে 
আমি যে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত তা' বুঝিয়ে দিলাম । লোকটির 
দয়া হ'ল-_তৎক্ষণাৎ সে তার খাওয়ার তরমুজটী অধুমায় দিয়ে দিল। 
কিছু দূর যাবার পর একদল ছেলে এসে পেছনে লাগলো । 
তাদের মধ্যে থেকে কয়েকটি ছেলে মহানন্দে এই অর্ধ-উলঙ্গ পাগলটিকে 
টিল ছুঁড়তে লাগলো । নিজেকে এত অসহায় মনে হচ্ছিল যে, 
মাঝে মাঝে রাগে ছ্ঃখে চোখে চল এসে যাচ্ছিল। নিরুপায় হয়ে 
তাদের উৎগীড়ন সহা করে হাটতে লাগলাম। শেষ পর্যস্ত প্রায় 
আধঘণ্টা পরে, শ্রাস্তি ও নিরুৎসাহ হয়ে অশান্ত বালকের দল রণে 
ভঙ্গ দিল। আমি যেন হাফ ছেড়ে বাচলাম। ্‌ 
পথের ধারে এক বাড়ীতে গিয়ে খাবার চাইলাম। পাড়ার 
কতকগুলো ছেলে আবার আমার পেছনে লাগলো । একটি ছোট্ট 
মেয়ে এসে ছেলেগুলোকে খুব করে ধমক দিয়ে শান্ত করলে । 
আমি ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হয়ে পড়লাম। এইটুকু দয়া, এই 
সামান্য সহান্ৃভূতিটুকুর জন্যই প্রায় বারো ঘণ্টা ধরে সহস্র ছুধিপাকের 
মধ্যেও আকুল প্রতীক্ষায় ছিলাম । আমি মেয়েটির কাছে খাবার 
চাইলাম । সে একটা কলাপাতায় করে আমার জন্য ভাত-তরকারী 
নিয়ে এলো, কিন্তু ভয়ে সে আমার কাছে এলো না। করুণাঘন 
দৃষ্টি__বেদনা, দয়া ও সহানুভূতির সে যেন এক জীবন্ত প্রতিমা ! 
এই প্রথম পেটভন্তি খাবার জুটুলো। আবার উঠে হাটতে 
লাগলাম। কোথাও নদী বা নালা সাঁতরে পার হয়ে গেলাম। 
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তখন বিকেল হয়ে এসেছে, হাটতে হাটতে বিলোনিয়! বাজারে 
এসে উপস্থিত হয়েছি। বিশেষ কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই 
আমি বাজারটি পার হয়ে যেতে পেরেছিলাম । আর কিছুদূর হাটার 
পর অন্ধকার হয়ে এলো। রেল-লাইনের ধার দিয়ে চলেছি। 
জনমানব নেই--শুধু পাহাড় ও জ্বংলা ঝোপ-ঝাড়। শেয়ালের ডাক 
শুনতে পাচ্ছিলাম । গায়ে কিছু নেই-_যেটুকু আছে তা*ও ভিজে 
গেছে। এই পাহাভী অঞ্চলে শীত লাগছে । আর হাঁটতে পারছিলাম 
না অন্ধকারে । একটা বড় গর্তের মধ্যে গুড়ি শুড়ি দিয়ে সে রাতে 
পড়ে রইলাম এ নির্জন বিপজ্জনক জঙ্গলের ধারে | 

পরদিন আবার পথকে সঙ্গী করে চললাম । অনেকদূর আসার 
পব একটি চাষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম । “আইও আইও আমার 
গক যায় গিয়া'-বলে সে আমাকে তার সঙ্গে যেতে বললো । 


আমায় তিনদিন আশ্রয় দিল ।"-*"--"--চাষীর এক আত্মীয়ের সহযো- 
গীতায় প্রায় চৌদ্দ মাইল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে “চৌদ্দগ্রাম' 
বাজারে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম।*-****--- সেখান থেকে কুমিল্লাগামী 
একটি বাসে চড়ে এসে পৌঁছলাম কুমিল্লায়। সেখানে শ্রদ্ধেয় 
কামিনী দত্ত ও তার পরিবারবর্গের কাছে সেই সঙ্কট মূহৃতে যে 
সাহায়্য পেয়েছি- তা ভূলবার নয়। 

কুমিল্লা থেকে রওনা দিলাম কলকাতা । ঘোরা পথে ও নান৷ 
ছদ্মবেশে ও পরিচয়ে কলকাতায় এসে পেছলাম। এবং কয়েকদিনের 
মধ্যেই বাকী তিনজন সাথীর সঙ্গে মিলিত হ'লাম।” 

স্বাধীনতার উম্মাদনায় এই বিপ্লবীরা দারুণ কষ্টের মধ্যে দিয়ে 
দিনের পর দিন বিপ্লবের অহমিকায় ছ্রন্ত অদম্য শক্তিতে এগিয়ে 
গেছে। ম্থখের লালসায় জীবনের কস্কালকে কখনও হবলের মত 
আকড়ে ধরে কাপুরুষের মত বাচতে শেখেনি। তাদের অতুলনীয় 
দেশপ্রীতি, অসীম সাহস ও বীরত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামের শুধু গৌরবই 
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নয়, ইতিহাসের স্মরণীয় শিক্ষাও। মাস্টারদার বিপ্লবের ডাকে তারা 
ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে । যেন নিশির ডাক-_যে শুনেছে তাকে' 
ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই হ'বে। 

ক্ষুদ্র স্বার্থ-নুখে নিমন্দিত হয়ে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথ। 
তারা ভুলতে পারেনি এবং পারেনি বলেই জীবনের চলার পথে 
সমস্ত ছুঃখ-কষ্ট লাঞ্থনা অম্লান হাসিতে ভরিয়ে দিয়েছে । শৌর্ধদীপ্ত 
ক্ষাত্রতেজ বুক ফুলিয়ে দাড়িয়েছে শক্রর গুলীর স্বুখে । মাস্টারদার 
দীক্ষায় দীক্ষিত তারা সে দীক্ষা ত্যাগের, সে দীক্ষা জীবন্ত দেশ 
প্রেম ও অমিত সাহস ও বীরত্বের । ছুর্বলের ঠাই নেই__ভীরুতার 
ক্ষমা নেই সেখানে । বিপ্লবীদের কানে কানে তাদের সরবাধিনায়কের 
এই মন্ত্রই সতত উচ্চারিত হয়েছিল__ 


“সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে, 
সফল চরম লাভে হঃখ কিছু নয় 
ক্ষত মিথ্যা ক্ষতি মিথ্যা 

মিথ্যা সবভয় 1৮ 


মাস্টারদা তার যোলজনের একটি দল নিয়ে" তীর স্বগ্রামে 
নোয়াপাড়ায় এসেই শুনলেন ইতিমধ্যে ছু'ছবার তাদের বাড়ী তল্লাসী 
হয়ে গেছে। তিনি কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দীর্ঘদিনের 
অর্ধাহার অনাহার ও অত্যধিক পথশ্রমে তারা সবাই ভীষণ ক্লান্ত 
অবসাদগ্রস্ত। নৃতন কোন নিরাপদ আশ্রয়ে মন যেতে চাইলে ও 
পা অনড়। দীর্ঘদিনের পর তাদের পেয়ে বাড়ীর সবাই আজ 
উৎফুল্প। তিনি তাই অনেকটা ঝুকি নিয়েই সেইদিন রয়ে গেলেন। 

তার দাদ! শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমীর সেন মহাশয় এই ত্রাতৃন্সেহে 
সকলের ন্নানাহারাদির স্মুব্যবস্থার প্রতি শুধু সতর্ক দৃষ্টিই রাখেননি 
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__নিজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে সতর্ক সঙ্জাগ থেকে প্রহরায় রত 
ছিলেন। এই রণক্লাম্ত সৈনিকদের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ, 
দেশের প্রতি ভালবাসা ও সংগ্রামী অন্ুজদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে 
নিজের জীবন বিপন্ন করা এবং পুলিশের কাছে অকথ্য-নির্ধাতন 
লাঞ্চনা ভোগ শুধু বিপ্লবী দেশপ্রেমী মানুষও সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা ও 
ভালবাসার অঞ্জলী তাকে প্রদান করেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বাইরে 
থেকে বিপ্লবের তিনি নীরব সাধনা করে গেছেন--স্বাধীনতার 
মুক্তিযুদ্ধে নিরলস পরিশ্রম পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়ে অলক্ষ্যে 
সংগ্রাম করে €গছেন। 

শুধু তিনি এক! নন, তার পরিবারের প্রতিটি মানুষের অবদান 
আছে -আছে জাতির এই যুক্তি আন্দৌলনে অক্লান্ত সেবা ও আদর্শ 
আত্মত্যাগ । শত লাঞ্ছনা অবমাননা নীরবে সহা করেও তারা 
বিপ্লবের সম্ভাব্য সর্বক্ষেত্রে যথাশক্তি ইন্ধন জগিয়ে গেছেন। আমরা 
তাদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আজ স্মরণ করে বাস্তবিকই 
গৌরববোধ করছি। 

একদিনের আরাম-্থৃতি নিয়ে মাস্টাব্রদারা চলে গেলেন 
কোয়েপাড়া গ্রামের বিপ্লবী বন্ধু বিনয় সেনের বাঁড়ীতে। এই 
দুদিনে বিনয় সেন শঙ্কাহীনচিত্তে তাদের বরণ করে নিলেন। এই 
প্রীতি এই সেবাপরায়ণতা ভুলবার নয়। 

এখানে নিভৃতে বিপ্লবীদের মন্ত্রণীসভা বদল, নৃতন কর্মোছ্গের 
পথ ও পদ্ধতি নিয়ে তাদের মধ্যে গভীর শলাপরামর্শ চলতে লাগলো । 

নির্মল সেন সবাইকে সম্বোধন করে বললেন--“বিপ্রবীদের 
জীবনে আরাম লাভের অবকাশ নেই-_-আমরা ব্যক্তিগত জীবনকে 
ভালবাসিনি--জাতির জ্রীবনকে ভালবাসতে শিখেছি মাস্টারদার 
কাছে। ক্লানস্তি-শ্রান্তি চলার পথে সাময়িক বিরতি চাইছে--স্বীকার 
করি দেহের প্রয়োজনে তা'র প্রয়োজন আছে কিন্ত সেই অবকাশ 
অবদর আমাদের কোথায়? সময়ের প্রতিটি অংশ আমাদের কাছে 


১৮৩ 


মূল্যবান । সুতরাং আমাদের থামলে চলবে না- আমাদের নৃতন 
কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে যেতে হ'বে। যে পথের দিশারা আমরা, 
যে পথ আদর্শের অমল আলোতে উদ্দীপ্ত-সে পথ আমাদের 
ডাক দিয়েছে--“একল! চলরে”।* 

মাস্টারদা! তারই বক্তব্যের জের টেনে বলতে শুরঞ্ীকরলেন__ 
“ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৈনিক তোমরা, তোমাদের প্রত্যেকের 
কাছেই আজ আমি সুস্পষ্ট জানতে চাই-_তোমরা এই মুহূর্তেই 
নৃতন কর্মকাণ্ডে হাত দিতে প্রস্তত কি না! স্মরণ কর-_-১৮ই 
এপ্রিলের কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা, সকলে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছ 
_দেহের শেষ রক্তবিন্দুটি পধ্যন্ত দেশমাতৃকার পাঁয়ে নিঃশেষে 
বিলিয়ে দেবে। আঘাতের পর আঘাত হেনে ইংরেজের শক্তির 
দস্তকে ধুলিস্তাৎ করার ব্রতই তো তোমরা গ্রহণ করেছিলে । শুধু 
আঘাতের মধ্যেই আমরা সার্থকতা! খুঁজবো, ভাবীকালের পথযাত্রীদের 
জন্যই আমরা সাফল্যের পথ রচনা করে যাব__শুধু এই কথাই 
তো তোমাদের এতকাল বলে এসেছি। “জালালাবাদ মহাতীর্ঘের' 
ধুলো! আমরা গায়ে মেখে এসেছি। যাদের আমরা জন্মের মত 
রেখে এলাম, স্মরণ রেখো তাদের । 

আজ যে বেঁচে গেছি সে বাঁচবার জন্য নয়। দীপ থেকে 
দীপ জ্বেলে, জীবন থেকে জীবন সঞ্চার করে আমরা পথ চলবো । 
অনির্দিষ্ট ভবিধ্যং আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে । জালালাবাদেৰ 
প্রত্যেকটি শহীদ এই বিশ্বাস নিয়ে মরেছে_ আমরা পথ চলবে! । 
বুকে বজ্রশেল নিয়ে রক্তাক্ত কিশোর বীর টেগরাও বলে গেল__ 
"সোনা ভাই, আমি চললাম, তোমরা শেষ পর্যন্ত লড়বে। কাজেই 
আর বিশ্রামের কথা আসে না_-কর্ম বিরতির প্রশ্নও নয় আমি 
জানি, পথ আর পথ। চল! আর চলা। সাহসে বুক বীধো-_ 
মৃতন প্রাণে সঞ্জীবিত হও। মনে রেখো, তোমর৷ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
সৈনিক--জালালাবাদের .বিজয়ী । সৈনিক ৮ 
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মাস্টারদা আবার বলতে শুরু করলেন__“আমর! একক যাত্রা 
শুরু করেছি। বৃহত্তর ভারত নয়, বিরাট বাংল। আমাদের কর্মক্ষেত্র 
নয়, আমরা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি টট্টগ্রামের সসীম ক্ষেত্র । এখানের 
আঘাতের ঢেউ দূরের সহধন্মী বিপ্লবী প্রাণে নিশ্চয়ই একটা সাড়া 
জাগাবে। লাহোরে যতীনদাসের অনশনে মৃত্যুর নির্মম যাতন। 
দূরান্তে এই চট্টলার বুকে বসেও আমরা কত গভীরে অন্থভব 
করছি। তেমনি একটি জেলার সসীম ক্ষেত্রে অস্ত্রাগার লুঠনের 
সাফল্য ও জীলালাবাদের রণভেরী নিশ্চয়ই বাংলার ও ভারতের 
বিভিন্ন অংশে প্রেরণা যোগাবে । আমি চট্টগ্রামে বসেই চট্টগ্রামের 
তরুণ প্রাণের স্বপ্নকে রূপ দিতে এইখানেই শেষ শয্যা পাতবেো। 
যদি এখানে থাকা একাস্ত অসম্ভব হয়, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ 
বাইরে গিয়ে কর্মক্ষেত্র রচনা করতে পার। আমি চাই চূড়ান্ত 
সাফল্য না হওয়া পর্যন্ত এই বিপ্লবের আগুন অনির্বাণ থাকুক । 
ভিক্ষায় বা দর-কষা-কষি করে স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না। 
জীবন দিয়েই তো জীবন পেতে হয়।” 

এখানে বিপ্লবী নায়ক বারীন ঘোষের বাণী ম্মরণীয়-_“৬/৩ 
010 100 70628 0: 530500 00 11106196 ০0 0০1,000 10% 
1111100 8& তি [00811510761 ৬৬০ 81564 0০ 51০ 
96001 10৮৮, 10 4815 810 018.” 

মনে রেখো মহান্‌ বিপ্লবী মদন লাল ধিংড়ার বাণী। তিনি 
বিচারকালে ইংলগ্ের ওল্ড বেইলি আদালতে ফ্রাড়িয়ে দৃপ্ুকঠে 
ঘোষণা করেছিলেন__ 

«05 01] 16959) 15001060 11) [15019 90 1016961)1 
15 00 16917 19০৬৮ 0০ (16 800 0052 01 %/৪% 0০ 66801) 
16115 103 9106 ০0155153 ” 

অর্থাৎ বর্তমানে ভারতবর্ধকে একটি মাত্র শিক্ষাই লাভ করতে 
হ'বে, তাহ'লে! মৃত্যুবরণের শিক্ষা এবং সে শিক্ষ। দেবার ও একটি 
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মাত্র পদ্ধতি মৃত্যুবরণ করে মৃত্যুভয়হীন হ'বার প্রেরণা দান। 
মাস্টারদার বক্তব্য সকলে গভীর ভাবে অনুধাবন করলো । 


লোকনাথ বল বললেন-_মাস্টারদা, আপনি আমাদের আরন্ধ 
সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক । আপনার আদেশ ও নির্দেশই & আমাদের 
কর্ম-পীতা। আমরা সর্ক্ষণ আপনার আদেশের অন্ুবর্তী হয়েই 
আছি। আমাদের এখনকার মত করণীয় কি তা" আপনি ও 
নির্ঁলদা আমাদের নির্দেশ করুন । 

মাস্টারদা বললেন__-আমি ও নির্মলবাবু মোটামুটি ভাবে যা' 
স্থির করেছি, ধীরে ধীরে তাই তোমাদের বলছি। আমাদের ভাবী 
কর্মপন্থার আভাস এতেই তোমর! পাবে ।--এই বলে তিনি পকেট 
থেকে একটুকরো কাগজ বের করে পড়তে শুরু করলেন-_ 


১। ইণ্ডিয়ান্‌ রিপারিকান্‌ আম্মির এই চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবী কর্মো- 
গ্োগের কথা প্রচারপত্রের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে 
জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করা 

২। সংঘ গঠন 

৩। অর্থ সংগ্রহ 

৪। পুর্বানহ্নে সরকারী কর্মতৎপরতার সংবাদ সংগ্রই 

€। নূতন নুতন প্রোগ্রাম নিয়ে জেলার ভিতরে ও সুযোগ মত বাইরে 
শীঘক ইংরেজকে আঘাত করে যাওয়া 

৬। সম্প্রতি গ্রামের মধ্যে দলবদ্ধ হয়ে বা পুথকভাবে আত্মগোপন 
করে থাকা 

৭। বিচ্ছিন্ন কর্মীদের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ সাধন 

৮। আহ্বান মাত্র পুনরায় মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা 


বিপ্লবী কর্মীরা আর অলস মুহুর্ত কাটাতে চাইছে না। মরণপণ 
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আবার কোন এক নুতন প্রোগ্রাম এখনই তারা হাতে নিতে চায়। 
আবার দুর্বার গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় বৃটিশ বাহিনীর উপর। 

নেতা নির্মল সেন তকণ বিপ্লবীদের অধৈর্ধ্য দেখে বললেন__. 
পল!তক জীবন আমরা আরম্ভ করেছি, অনস্ত কাজ পড়ে আছে 
সামনে |. হুজুগের মুখে কোন কাজ করা উচিত নয়। প্রস্তুতির 
প্রয়োজন, সেইজন্য চাই ধৈর্য, বিচক্ষণতা ও সতর্কতা । 


পলাতক জীবনের বেশ কিছুদিন কেটে গেল। শহর থেকে 
গ্রাম পধ্যন্ত শ্বেতাঙগদের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে! । 
মিলিটারী-পুলিশ তল্লাসীর নামে বাড়ীঘর তছনছ করে দিয়ে যেতে 
লাগলো । শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের এই নারকীয় অভিযানে সহাযোগিতা 
ও উল্লাসের সীম! নেই। পুলিশের চেয়েও এই সাহেবদের দাপট 
যেন বেশী। 

এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য এই তরুণদল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হ'লো- উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়তে চাইছে। তার! মাস্টারদার 
কাছে অনুমতি ভিক্ষা চাঁইলো। পাহাড়তলীর শ্বেতাঙ্গপাড়া তারা 
আক্রমণ করবে। 

মাস্টারদ নিরলস কর্মবীর। কর্মজীবনে কর্মসমাপ্তিই তার 
একমাত্র ব্রত। তার আগে বিশ্রামের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক 
নেই। তিনি বুঝেছেন, জালালাবাদের বিজয়ী এই বীর তরুণদের 
আর ধরে রাখা যাবে না। আর রাখবেনই বা কেন? আঘাতে 
আঘাতে বুটিশ সরকারকে পধু্যদস্ত করার সংকল্পই তো তারা 
নিয়েছেন। যে যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন, সেই যজ্ঞকুণ্ডের অগ্রিশিখা 
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অনির্বাণ-জ্বালিয়ে রাখতে হবে বৈকি! রক্তের অক্ষরে তারা শপথ 
নিয়েছেন যে! বৈরাগ্যের পথে মুক্তিসাধনে তাদের বিশ্বাস নেই। 
"সোজা হিসেব__ব্লাড ফরু ব্লাড'। মাস্টারদা অনুমতির সবুজ 
সংকেত দিলেন-__ 


“ভাঙরে হাদয়__ভাডরে বাধন, 
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন, 
লহরীর পর লহরী তুলিয়া 
আঘাতের পর আঘাত কর--।” 


এই আত্মত্যাগী তরুণদের শৌর্য, বীর্য, সাহস ও চরিত্রবলের 
মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুর অলক্ষ্যে বিপ্লবের বহিচশিখা স্বতঃই 
জ্বলছিল। ইংরেজদের কাছে এরা ছিল রাষ্ট্রত্রোহী কিন্ত দেশবাসীর 
কাছে.? তাদের কাছে কি এদের সত্যকার আদর্শ ফুটে উঠেছিল ? না। 

পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ যখন এদের জীবন, অনাহার__ 
অনিদ্রায় ক্লান্ত শ্রাস্ত এই তরুণেরা যখন সামান্য একটু নিরাপদ 
আশ্রয়ের জন্য দরজায় দরজায় গিয়ে ফ্ীড়িয়েছে ; : অনেকেই নিরাশ 
করে ফিরিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়__বিশ্বাসঘাতকতা করে কেউ 
কেউ তাদের ধরিয়েও দিয়েছে । “কালাবপোলের সংঘর্ষে এই চরমহঠ- 
কারিতার পরিচয় দেওয়া আছে। 

এই ছুঃখ, এই দুর্দশা, দেশবাসীর এই কৃতত্বতা তবু তাদের 
নিরাশ করেনি। প্রতিকূল ঝড়ের উজান বুকে ঠেলে তারা স্ুকঠিন 
সংকল্প সাধনে এগিয়ে গিয়েছে । নিস্পৃহ দেশসেবার পথে তাদের 
নিঃসক্কোচ আত্মবিলুপ্তিই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
অমর করে রাখবে । 
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কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি-__ 
তুফানের মাঝখানে 
নৃতন সমুদ্র তীর-পানে 
দিতে হবে পাড়ি। 
তাড়াতাড়ি 
তাই ঘর ছাড়ি 
চারি দিক হতে ওই 
দাড় হাতে ছুটে আসে দাড়ি।” 


৬ই মে। রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, ফণী 
নন্দী, স্বদেশ রায় ও স্থুবৌধ চৌধুরী-এই ছ'জন পাহাড়তলীর 
শ্বেতাঙ্গপাড়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'লো। পরণে অতি সাধারণ 
পোষাক কিন্তু বস্ত্রাভ্যন্তরে আগ্নেয়ান্ত্র ও বোমা সযত্বে রক্ষিত আছে। 
তাঁদের হাব-ভাব ও চাল-চলনে সন্দেহের উদ্রেকের কারও কোন 
কারণ নেই। 

পরিকল্পনামত শ্বেতাঙ্গপাড়ার কাছাকাছি গিয়ে দেখে_ আক্রমণ 
অসম্ভব। সমস্ত পাড়াটি মিলিটারীর সতর্ক পাহারায় স্ুরক্ষিত। 
এ ছুর্ডেগ্ বহ তেদ করে আক্রমণ রচনা করা ছ'জনের একটি গ্রুপের 
পক্ষে অসম্ভবই নয়, বাতুলতামাত্র । অগত্যা হতাশায় ভাঙ্গা মন 
নিয়ে তারা ফেরার পথে পা বাড়াল । 

ফেরার পথে সোজা গ্রামে নির্দিষ্ট আস্তানায় ভারা না ফিরে 
শহরের পথে রজত সেনের বাড়ীর উদ্দেশ্টে রওনা হ'লো। আসল 
উদ্দেশ্য যখন সফল হলো না তখন হাতের সময়টুকু খরচ করে 
ঘুরে যাওয়ার সিদ্ধান্তে পথ ঘ্বুরিয়ে নিল। সত্য কথা বলতে কি, 
এখন ভাগ্য তাদের এক ছূর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে নিয়ে চললো । 

দীর্ঘ পথ শ্রমে ক্লাস্ত এই তরুণেরা রজতদের বাড়ীতে এসে 
পেছাতেই সকলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো । মা বিনোদিনী 


১৮৪১ 


দেবী এই অভুক্ত ক্রাস্ত সন্তানদের আদরযত্বে ভরিয়ে তুললেন। 
এই সাক্ষাৎ দেবীমূত্তি দেশমাতৃকার এই সেবকদের নান৷ কাজে 
যে কতরকমে সাহায্য করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। 
সেজন্য তাকে সহা করতেও হয়েছে লাঞ্থনা গঞ্জনা অনেক । 

ছেলেরা সব খেতে বসেছে, এমন সময় রজতের ছোট ভাই 
ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে! “পুলিশ ! পুলিশ আসছে'। মুখে 
ভাত তুলতে হ'লো না_থালার ভাত থালায় পড়ে রইল। 

অভুক্ত অবস্থায় তার! উঠে দ্রুত কর্ণফুলীর দিকে ছুটে বেরিয়ে 
গেল। ছুঃসহ বেদনায় মায়ের বুক ফেটে যেতে লাগলো । সন্তানের! 
অনাহারে ফিরে গেল! 

রজতের পিতা রঞ্রনবাবুর ব্যবস্থায় একখানি ডিঙ্গি নৌকায় 
চড়ে ছ'জন যুবক পাড়ি দিলো! কর্ণফুলী নদী। পুলিশও ছুটতে 
ছুটতে নদীর কিনারায় এসে হাজির। সাবইন্স্পেক্টর আব্দুল 
আজিম হকৃ দেখতে পেলে! একখানি ডিঙ্গি নৌকা তীরবেগে ছুটে 
বেরিয়ে যাচ্ছে। নির্দেশ মত পুলিশের! প্রস্তত হয়ে নৌকা নিয়ে 
পলাতক যুবকদের অনুসরণ করতে করতে কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে 
গেল। ইতিমধ্যে আগের ডিঙ্গিটি পুলিশের নাগালের বাইরে চলে 
গেছে। পুলিশ তাদের পিছু পিছু আসছে তীব্রগতিতে। ব্যবধান 
অনেক হ'লেও যুবকদের দুশ্চিন্তা কাটেনি। প্রাণপণ গতিতে তার! 
দাড় টেনে ডিঙ্গি ছুটিয়ে চলেছে -মনে তাদের ছুবার সংকল্প £ 


“****টানিয়া রাখিতে হ'বে পাল, 
আকড়ি ধরিতে হবে হাল, 
বাঁচি আর মরি 
বাহিয়া চলিতে হ'বে তরী । 


তীরে এসে ডিঙ্গি নৌকা ভিড়লো। ছ'জন যুবক তড়িৎ- 
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গতিতে লাফিয়ে পড়ে ডিঙ্গি নৌকা! থেকে মাঠের উপর দিয়ে 
দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল। 


কিন্ত ভাগ্য তাদের পিছু টানছে। 


আপ্রাততঃ তারা পুলিশের নাগালেব বাইরে চলে গেলেও পরে 
স্থানীয় অধিবাসীদের চরম বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হলো। কিন্তু 
পুলিশের সঙ্গে কাদের বিরুদ্ধে তারা হাত মেলালো? তাদের 
বিবেক কি এতটুকু দংশন করেনি যে, যাদের তার! ধরিয়ে দিচ্ছে 
তাবা যে তাঁদেরই আপনজন- দেশপ্রেমিক । 

এই বিশ্বাসঘাতকতা কালারপোল সংঘর্ষের সৃত্রপাত ঘটালো । 
কতকগুলো তাজ প্রাণকে তার! রক্তে ভিজিয়ে দ্রিলো। কিন্তু 
ওরা তো বীরের মত প্রাণ দিয়েছে _দেখিয়ে দিয়েছে যে, ওরা 
মারতেও জানে মরতেও জানে। বুকের পাঁজরে বিপ্লবের হোমানল 
জ্বেলে, মৃত্যুকে জয় করে তারা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছে। 

এই বিশ্বাসঘাতকদের আমর! চরম ঘৃণায় ইতিহাসে আস্তাকুড়ে 
নিক্ষেপ করেছি। নরকের শাসন তাদের দেশদ্রোহীতার যোগ্য পুরস্কার! 

ছ'জন যুবককে ছুটতে দেখে কালারপোলের একজন মুসলমান 
যুবকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং সে তাদের পিছু ধাওয়া 
করলে একজন যুবক তাঁকে গুলী করে ভূপাতিত করে। নিকটস্থ 
চায়ের দোকান থেকে আরেকজন ছুটে গেলে তাকেও গুলীবিদ্ধ 
করে ফেলে দেওয়া হ'লো। বিপ্লবী যুবকেরা বিপদমুক্ত হওয়ার 
জন্য বড় রাস্তা ছেড়ে এবার মেঠো পথ ধরে ছুটে চললো । কিন্তু 
ইতিমধ্যে গ্রামবাসীরা অনেকেই জড়ো হয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের 
ভাইস্‌-প্রেসিডেন্টট রহিম আলীর নেতৃত্বে বিপ্লবীদের পশ্চাদধাবন 
করলো। কিন্তু বিপ্লবীরা গুলী ছুড়তে থাকায় জনতা অনেক পিছনে 
পড়ে রইলো । সেই অবকাশে তারা অদৃশ্য হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য । 

ইতিমধ্যে পশ্চাদধাবনকারী পুলিশদল এসে পড়ে। জনতার 
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সাহায্যে পুলিশ বিপ্লবীদের অনুসরণে ছুটতে থাকে । ছু'পক্ষেই ধাবমান 
অবস্থায় সংঘর্ষে গুলী বিনিময় হ'তে থাকে । সুবোধ চৌধুরী ও 
ফণী নন্দী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় আহত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধৃত হয়। 
আহত বাকী চারজন পালিয়ে ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে । 

জনতার চরম বিশ্বাসঘাতকার মর্মান্তিক পরিণতি এই *কালার- 
পোল সংঘর্ষ” । 

এই সংঘর্ষের শেষ অধ্যায় আমরা সরকারী বিবরণ থেকে 
উদ্ধৃত করছি ঃ 


“ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ডি, আই, জি, মিঃ ফারমার, ইন্স্পেক্রুর 
ম্যাকৃডোনাল্ড, সাব্‌ইন্স্পেক্টর আব্দুল আজিম, সাব-ইন্স্পেক্টর 
হেমগুপ্তর- এই ক'জন, ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল ফৌজের আটজন 
সৈম্ত ও চারজন কন্ষ্টেবল ছারা গঠিত আর একটি বাহিনী নিয়ে 
পুলিশ ফাড়ি থেকে দক্ষিণ দিকে রওনা হয়ে উত্তর দেওয়ান” নামক 
গ্রামে উপস্থিত হ'লো। সেখানে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, 
আব্দস্‌ সাত্তারের কাছ থেকে আরও খবর পেয়ে শিকলবাহা খালের 
পশ্চিম পাড়ে গিয়ে আরও কয়েকজন গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় 
দেড়-মাইল পথ হেঁটে তার! ফকিরমণির হাটে পৌছালো। সেখান 
থেকে আহম্মদ মিঞা নামে জনৈক গ্রামবাসীর নির্দেশ মত তারা 
আরও পোয়া মাইল পথ হেঁটে গিয়ে জুলদা নামক একটি জায়গায় 
গিয়ে উপস্থিত হ'লো। 

গ্রামবাসীটি একটি পুকুর পাড়ের বাশ ঝোপের দিকে দেখিয়ে 
দিতেই তারা দেখতে পেলো ঝোপের ভিতর একটা জায়গায় চারজন 
যুবক জড়ো হয়ে শুয়ে রয়েছে। আহম্মদ্দ মিঞা ই যে সেই 
লোকগুলো?-_বলে চেঁচিয়ে উঠতেই সেই যুবকেরা গুলী ছুড়তে 
শুর করলো । ডি, আই, জি-র দলও নির্দেশ পেয়ে প্রত্যুত্বরে গুলী 
ছুড়তে লাগলো ! 


১৪১২ 


তিন-চার মিনিট ধরে উভয় পক্ষে গুন্নী বিনিময় চললো । 
তারপর ঝোপ থেকে আর কোনো গুলীর শব্দ পাওয়া গেল না। 
ডি, আই, জি, ও অন্যান্ত সবাই তখন এগিয়ে গেল এবং দেখতে 
পেলো তিনজন যুবক মারা গেছে এবং চতুর্থজ্বন গুরুতররূপে আহত 
হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। আবুল আজিম ও হেমগ্ুপ্ত 
মৃতদের মধ্যে ছু'জনকে- রজত সেন ও. মনোরঞ্জন সেনকে সনাক্ত 
করলো। আহত যুবকটিকেও তারা দেবপ্রসাদ গুপ্ত বলে চিনতে 
পারলো । কিন্তু বাকী মৃত দেহটিকে তার! সনাক্ত করতে পারেনি । 
দেবগ্রসাদ গুপ্ত বললে! যে, মৃতের নাম স্বদেশ রায় । ঘণ্টা খানেক 
পরে দেবপ্রসাদ গুপ্ত মাবা গেল।” 

একদিকে বিপুল জনতা ও সশস্ত্র বাহিনী আর অন্যদিকে 
মাত্র ছ'জন যুবক । কী বিরাট আয়োজন মাত্র ছ'জনের বিরুদ্ধে! 
বৃটিশ শক্তির সঙ্গে অমিত বিক্রমে লড়াই করেছে কালারপোলে 
মাত্র চারজন যুবক !! 


স্বাধীনতাকামী চারটি বীবপ্রাণ। স্বাধীনতার বলি চারটি দেশপ্রাণ। 


ময়না-তদস্তে দেখা গেছে, মৃতদের প্রত্যেকের দেহের ছু' একটি 
গুলীর চিহ্ন ্বেচ্ছাকৃত। আত্মসমর্পণ করেনি, পরাজয় স্বীকার করেনি 
__তাবা বীরের মৃত্যবরণ করে রক্তে দেশমাতৃকার চরণ রাঙিয়ে গেল। 

জালালাবাদের পর কালারপোল । সংগ্রামের ইতিহাসে আবেকটি 
রক্তোজ্জল অধ্যায়ের সংযোজন । এক অপ্রত্যাশিত সংগ্রাম অমব 
শহীদদের গৌরবের বিজয় মুকুট পরিয়ে দিল। 


'অন্বতের পুত্রমোরা, কাহারা 
শুনালো বিশ্বময় ! 
আত্মবিসর্জন করি” আত্মারে কে 
জানিল অক্ষয় !, 
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মাস্টারদার প্রাণের দ্বারে যার! স্লেহার্থ অতিথি হিসাবে একদিন 
উপস্থিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই বুকের তাজা রক্তের 
প্রত্রবনে বিধৌত করে দিয়ে গেছে দেশ জননীর চরণতল। এই 
সব অগ্র পথিকদের ম্মরণ-চিহ্ছে মহাতীর্ঘে পরিণত হয়েছে জালালাবাদ, 
কালারপোল। বহিমান এই মুক্তিসংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী 
ইতিহাসের পাতায় শোনিত ধারায় লিপিবদ্ধ থাকবে। 

ইংরেজ শাসনের মর্যাদাকে চট্টগ্রামের অগ্নিপূজারীর দল দিনের 
পর দিন লাঞ্কিত করে তুলতে লাগলো। পরাজয়ের গ্লানি ও 
পরাক্রমের দম্তে বৃটিশ শাসকেরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠতে 
লাগলো । অত্যাচারের বল্নাহীন পৈশাচিক উল্লাস ছুটে চললো 
অগণিত জনতার উপর। বিপ্লবীদের দেশের বুক থেকে নির্মূল 
করার জন্য বৃটিশ সরকার সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগে এতটুকু কার্পণ্য 
করেনি । মাস্টারদাকেও তার সহনেতাদের গ্রেপ্তারের জন্য গোয়েন্দা 
দপ্তরের চেষ্টার ক্রুটি নেই। কিন্তু এই বিপ্লবীদের উপর জনসাধারণের 
ছিল অশেষ শ্রদ্ধা, বিপুল বিস্ময়। এই ছুর্জয় ছুঃসাহসী বীরসন্তানদের 
ধরিয়ে দেবার মত ছুঃসাহনম আছে কার? 

বুটিশের সমস্ত প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধাঙ্ুলি প্রদর্শন করে নেতা ও 
কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে কর্মতৎপরত৷ চালিয়ে যেতে 
লাগলেন । 

এই সময় এক অভাবনীয় ঘটনা! ঘটে। বিন্ময় ও শঙ্কায় 
সকলে তা'তে অভিভূত হয়ে পড়ে । ১৯৩০ সাল, ২৮শে জুন। 
গোয়েন্দা বিভাগের হেড-কোয়ার্টার কলকাতার ১৫ নং ইলিসিয়াঁস্‌ 
রো-তে এক যুবক কয়েকটি চিঠি নিয়ে হাজির । চিঠিগুলো গোয়েন্দা 
বিভাগের কর্তাদের ও বিভিন্ন সংবাদ পত্রের সম্পাদকদের কাছে 


১৯৪ 


লেখা'। সুস্পষ্ট মোট! মোটা হরফে পরিষ্কার করে লেখ৷ প্রেরকের 
নাম-অনস্ত লাল সিংহ। 

গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা যেন ভূত দেখে চমকে উঠলেন। 
চোখে ভুল দেখছেন না তো! তাদের সামনে পীড়িয়ে দুর্ধর্ষ নায়ক 
অনস্ত লাল সিংহ! ধাকে গ্রেপ্তারের জন্য তাদের সমস্ত চেষ্টা এ 
পর্যস্ত ব্যর্থ হয়েছে! স্পেশাল স্ুু্পারিপ্টেণ্ডেটে নলিনী মজুমদার ও 
ইন্স্পেক্টর কুমারনাথ বোসের তখনও বিস্ময় কাটেনি। 

দৃপ্তকণ্ঠে যুবক বললো--“আমি অনস্ত লাল সিংহ, আমায় 
গ্রেপ্তার ককন” । 

যাই হোক, তিনি কি চিঠি লিখেছিলেন তা” জানবার কৌতুহল 
পাঠকবৃন্দের হওয়া খুবই স্বীভাবিক। আমরা মূল চিঠির ইংরেজী 
কপিও তার বঙ্গানুবাদ নিম্নে সন্গিবিষ্ট করেছি। এই চিঠিখানি 
গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানতম ব্যক্তি আই, জি, মিঃ লোম্যানের 
কাছে লেখা । 
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প্রিয় মিঃ লোম্যান, 

১৯৩০ সালের ২৮শে জুন, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো। 
আমি নিশ্চিন্ত যে আমাকে গ্রেপ্তার করার সেই অপুর্ব ন্ুযোগ 
তুমি কিছুতেই হারাবে না। হ্যা, আমিও সেজন্য সম্পূর্ণ প্রস্তত ॥ 
কখনও মনে করো না যেন আমি আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছি। 
কখন মানুষ আত্মসমর্পণ করে ?__যখন সে একান্তই অসহায় হয় 
এবং আত্মরক্ষার অন্য কোন পথ ন! দেখে তখনই কেবল সে 
নতি স্বীকার করে। 

আমি কি এখন অসহায়? না, নিশ্চয় না, আত্মরক্ষার জন্য 
আমার অস্ত্র আছে; প্রয়োজনে ব্যয় করবার জন্য প্রচুর অর্থ আছে ; 
আমাকে সাহায্য করবার অনেক লোক আছে এবং বাংলা, বাংলার 
বাইরে তথা ভারতের বাইরেও আত্মগোপন করার মতন আশ্রয় 
আমার আছে। 

এখন আমি আমার সার্ীদের সঙ্গে নিরাপদে পলাতক জীবন 


১৯৩৬ 


যাপন করছি। কিন্তু তথাপি কেন আমি গ্রেপ্তার বরণ করছি ? 
তুমি কি মনে করছো যে আমি আমার কোন কাজের জন্য 
অনুতপ্ত? না, কখনও না, আমি এতটুকুও ছুঃখিত নই। তবে 
কি কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ? না, ইহা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার 
এবং সম্পূর্ণ গোপনীয় । 


বিদ্রোহী 
অনস্ত লাল সিংহ। 


'অযৃতবাজার পত্রিকা” ন্থুমতী' দৈনিক জ্যোতি” (চট্টগ্রাম ) 
*স্টেটস্ম্যান'_ পত্রিকা সমূহের সম্পাদক মণ্ডলীর কাছে যে চিঠি 
দিয়েছিলেন তার কপি £ 
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প্রিয় 'মহাশয়, 

আমি অনস্তলাল সিংহ এবং আমার নামে টট্টগ্রামের জেলা 
সমাহার কর্তা গ্রেপ্তার করবার জন্য পাঁচ হাঁজার টাক! পুরস্কার 
ঘোষণা করেছেন। 

আমি আই, জি, মিং লোম্যানকে একখানি পত্র ডাকে পাঠিয়েছি 
এবং সেই পত্রের অন্কুলিপিও এই পত্রের সঙ্গে প্রযুক্ত হ'লো। 
সেই পত্রে যা” লেখা আছে আমি তদনুরূপ পালন করবো । 
অনুগ্রহ পূর্বক মিঃ লোম্যানকে লেখা পত্রখানি ২৮শে জুন, ১৯৩০ 
সালের মধ্যে প্রকাশ করে বাধিত করবেন । খধন্যবাদসহ-_ 


আপনার বিশ্বস্ত 
অনস্ত লাল সিংহ । 


অনস্তলাল সিংহকে কড়া পাহারায় চট্টগ্রাম জেলে পাঠান 
হ'লো। সেখানে চট্টগ্রাম অস্্রাগার লুণ্ঠন মামলার বিচারাধীন 
আসামীদের সঙ্গে তীর সাক্ষাৎ হওয়ায় সেই বন্দীরা মানসিক সজীবতা 
ফিরে পেল। তার ব্যক্তিত্ব ও কীরহে জেলের বাসিন্দারা অভিভূত, 
বিশ্মিত। 


চন্দননগরের বিপ্লবী আস্তানা । কলকাতার নিকটবর্তী অথচ 
কলকাতার ব্যাপক পুলিশী সন্ত্রাসের বাইরে এই গোপন আস্তানার 
গুরুত্ব তখন ছিল অনেক । যুগান্তর দলের নিষ্ঠাবানকর্মী শশধর 
আচার্য ও সুহাসিনী দেবীর নকল সংসারে পলাতক বিপ্লবীরা 


১৪৮ 


আত্মগোপন করে রইলেন। বহুদিন নিরুপড্রবে ছিলেন এঁরা 
“লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত। 

কিন্ত বাংলার বিভিন্ন মহল তখন বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলো । 
আবার বাংলার বিপ্লবী সমাজ চঞ্চল হয়ে উঠলো। মুখী গৃহকোণ 
তাদের জন্তা নয় নিশির ডাকের মত সংগ্রামের ডাকে তারা ঘর 
ছেড়ে পথে নেমেছে-_সবন্ব ত্যাগ করে আজ দেশপ্রেমিক বীর সন্যাসী। 

রেশ নিচ্চিন্তেই চারজন বিপ্লবী চন্দননগরের গোন্দল পাঁড়ার 
গুপ্ত আস্তানায় দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। সে স্তুখ 
বেশীদিন ভাদের কপালে সইলো৷ না। সংগ্রামই ধাঁদের জীবন, 
স্থখ তাদের জন্য বোধহয় নয়। 

সেদিন ১ল! সেপ্টেম্বর । কোন এক বিশ্বত্বসত্রে খবর পেয়ে 
কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট এবং ডেপুটি কমিশনার 
বার্টালি ও ম্যাকেপ্রি প্রচুর পুলিশ ও মিলিটারী নিয়ে মোটর 
যোগে কলকাত। থেকে চন্দননগরের উদ্বেন্টে রওনা হয়। 

গভীর রাত। ছ'খান। গাড়ী ছুটে চলেছে রাতের অন্ধকার 
ভেদ করে। গুপ্ত আস্তানার বাসিন্দারা জানেন না এক বিরাট 
বাহিনী অতিদ্রুত ছুটে আসছে তাদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত লৌহবেষ্টনী 
রচনা করতে । নিশাচরের মত ভয়ংকর দৃষ্টি নিয়ে ছ'খানা মোটর 
চন্দননগরে এসে, পৌছালো। 

নিঝুম নিস্তন্ধ চন্দননগর। কোথাও যেন প্রাণের এতটুকু 
সাড়া নেই। শুধু জমাট অন্ধকারের কঠিন শাসন। ঘুমিয়ে আছে 
সারা শহর, ঘুমিয়ে আছেন গোন্দল পাড়ার বিপ্লবী চতুষ্টয়: 

গাড়ী যেখানে থামলে৷ সেখান থেকে এই আস্তানা! বেশকিছুট! 
দূরে। কিন্তু আর গাড়িতে গেলে ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দে যদি 
বিপ্লবীরা সতর্ক হয়ে পড়েন এই আশংকায় সশস্ত্র টেগার্ট-বাহিনী 
অতি সন্তর্পণে পদব্রজে এগিয়ে চললো । "'*** 

বিপ্লবীরা যখন পুলিশের আগমন টের পেলেন, তখন 
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আস্তানার চারিদিকে সুরক্ষিত বেষ্টনী পুলিশ রচনা করে ফেলেছে। 
তার! প্রমাদ গণলেন। অতিজ্রত তার] দোতলা থেকে একতলায় 
নেমে এলেন। হাতে উদ্যত পিস্তল ও রিভলবার । 

বাড়ীর পাঁচিলের গায়ে একটি পুকুর ছিল। পালাতে গেলে 
একমাত্র এই পথেই পালাতে হ'বে- অন্য সমস্ত পথে ক্ষুধার্ত 
নেকড়ের মত শিকারের আশায় বসে আছে সশস্ত্র বাহিনী । অথচ 
নষ্ট করার মত সময় নেই। যা” কিছু করতে হ'বে এক্ষুনি। 
প্রতিটি মুহূর্ত বিপদের সংকেত নিয়ে অপেক্ষা করছে। 

অতি সতর্কে চারজনে পাঁচিল টপকে বাইরে এসে পড়লেন। 
বুকে হামাগুড়ি দিয়ে পুকুরের পাড় ধরে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। 
পুকুরের পাড়ে তেমন ঝোপ-ঝাড়ও নেই যে নিজেদের আড়াল 
করে এগিয়ে যাওয়া যায়। 

টর্চের তীত্র আলো ঘুরে ঘুরে ফিরছে । এই অবস্থায় কিছুদূর 
অগ্রসর হ'তেই একজন সার্জেণ্টের টর্চের আলো এসে পড়লে 
পলাতক যুবকদের গায়ে। আর যায় কোথায়! 'সঙ্গে সঙ্গে সার্জেন্টের 
বিভলবার গর্জে উঠলো৷। বিপ্লবীদের আগ্েয়াস্ত্রও মুহূর্তে গর্জে উঠলো! । 
দেখতে দেখতে একসংঘর্ষ বেধে গেল। 

টর্চের তীব্র আলোয় তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে-_ গুলী 
লক্ষ্যত্রষ্ট হয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে অনেক। শক্রুপক্ষ পাঁচিলের 
আড়ালে আশ্রয় নিয়ে টঙ্চের আলোয় নিশানা ঠিক করছে। 
এক ঝাঁক গুলী এসে জীবন ঘোষালের প্রাণ তৎক্ষণাৎ ছিনিয়ে 
নিয়ে গেল। রক্তাক্ত শহীদের দেহ পাড় থেকে গড়িয়ে পুকুরের 
জলে পড়ে গেল। রক্তে জলে মিশে একাকার হয়ে গেল। 

বিরাট সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে মাত্র কয়েকটি যুবকের এই অসম- 
সংঘর্ষ বেশীক্ষণ স্থায়ী ছিল না। আনন্দ গুপ্তেরও পায়ে বুলেট এসে 
লেগেছে । লোকনাথ বল ও গণেশ ঘোষ যেন অদ্ভুতভাবে অক্ষত রয়ে 
গেছেন-_ তীক্ষ সামরিক জ্ঞান ও দক্ষতাই বুঝি এর একমাত্র কারণ। 
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লোকনাথ বল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও 
পারলেন না। চারিদিক থেকে পুলিশ মিলিটারী তাদেব ঘিরে 
ফেললো । গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত বন্দী হলেন । 

ভোরবেলা জীবন ঘোষালের প্রাণহীন দেহ জল থেকে তুলে 
আন হ'লো। 

হঠাৎ যেন একটা কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে গেল। সমস্ত 
কিছু যেন এক ঝাপটায় 'ভেঙ্গে-চুরে ওলট-পালট করে দিয়ে গেল । 

শহরের পুলিশের সতর্কতা এভিয়ে নির্জন আস্তানায় বিপ্লবেব 
সাধনীয় পড়লে! ছেদ-_ভাগ্যের চাক? ঘ্বুরে গেল অন্যদিকে স্বাধীনতা 
আর্জনের ভন্য যে তীব্র জীবন-সাধনা তার! শুরু করেছিলেন, তার 
গতিপথ স্তদ্ধ হয়ে গেল। শুরু হলো আরেক জীবন যা” তারা 
চাননি কিন্ত অনিবাধ্য কারণে এসে গেল--সেই বন্দী জীবনের শুক । 

রাজ-বন্দীদের হাতের মুঠোয় পাওয়া মাত্রই শুরু হয়ে গেল 
অবিরাম অকথ্য নির্ধাতন। তাদের শৃঙ্খলিত দেহ সবুট পদাঘাত, 
রাইফেলের কুঁদো ও বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। 

কয়েকটি দেহেব উপব যেন উন্মত্ত পাশবিক তাণ্ডব চলতে লাগলো । 

নিজেদের জিঘাংসাকে চরিতার্থ করবার জন্য পুলিশদের মধ্যে 
দ্রেহ ক্টাকে নিয়ে জোব টানাটানি শুক হয়ে গেল। কিন্তু 
পুলিশের সমস্ত” চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো । এত নৃশংস 
অত্যাচারেও বন্দীরা তাদেব বিপ্লবের সাধনার অবমাননা করেননি। 
স্ব-কঠিন মানসিক প্রস্ততির কাছে সরকারের সব প্রচেষ্ট। ধুলিস্তাৎ 
হয়ে গেল-_বন্দী বিপ্লবীদের মুখ থেকে একটি গোপন তথ্যও 
আবিষ্কার করতে পাবেনি । 

দলের নেত৷ হিসাবে গণেশ ঘোষের উপরই নির্যাতন চলে 
বেশী। একজন প্রথমশ্রেণীব রাজ বন্দীর উপর কোন সভ্য জাতির 
এই অসভ্য বর্বর আচরণ কল্পনাতীত । 

একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মচারী অকথ্য-ভাষায় গালিগালাজ 
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করতে করতে গর্জন করে উঠলো--79৬6: ০00 00690101759 
_-8085/5: 9090. 10056, 0010515/135, 9০ 51091] 10098155000 
666] ৮1090 13 71081? 

কিন্ত গণেশ ঘোষের কাছ থেকে সছুত্তর পাওয়ার চেষ্টা 
বাতুলতা ছাড়া আর কি! প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় তিনি তীব্র কণ্ঠে জবাব 
দিলেন_] 108৬৪ 1000125 00 58/--1,900108 11190101776 1 
10017100111 

নিরভীক স্পর্ধিত ধ্বনিতে সমস্ত কক্ষ গম্‌ গম্‌ করে উঠলো । 

অন্য বন্দীদের মধোও যেন মুহূর্তে এই স্পর্ধা ও বিপ্লবীমনেব 
উদ্দীপ্ত বিবেকের বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। তারা সংকলে অচল অটল । 
নির্যাতন যত বাড়তে লাগলো তারা যেন দেহমনে তীব্র ক্রোধ ও 
ঘ্ণায় আরও কঠিন আরও অবিচল হয়ে উঠতে লাগলেন । 

প্রায় ছু'ঘণ্টা ধবে নৃশংস অত্যাচারের রোলার চালিয়ে যখন 
ব্যর্থ হ'লো। তখন পুলিশ রক্তাক্ত দেহেব তিনজ্রন বন্দীকে হাতে 
হাতকড়া, কোমরে দড়ি পরিয়ে ভ্যানে তুললো । 

চন্দননগর থেকে হুগলী যাওয়ার পথে অগনিত জনত৷ তাদের 
বিপ্লবী অভিনন্দন জানালো । সেই বিপুল জনতার চোখে বিপ্লবীদের 
জন্য ছিল প্রাণের ভালবাসার অভিব্যক্তি--আর ছিল, অত্যাচারী 
পশুশক্তি বৃটিশের বিরুদ্ধে তীব্র ঘ্বণা ও হিংসার 'আগুন। 

হুগলী থেকে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো সুদূর চট্টগ্রামে । 

তিনজন চলে গেলেন কারাগারের লৌহ কপাটের অন্তরালে । 
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও ছূর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে তারা পড়ে রইলেন । 
পাঁষাণচাপা-হৃদয় নিয়ে শুধু ভাবছেন একজন সহযোদ্ধার কথ!। 
জীবন ঘোষাল-_চন্দননগরের মাটিতে যে রক্তাক্ত দেহটি পড়ে রইলো । 
বিপ্লব-বন্ধির একটি স্ফুলিঙ্গ নিভে গেল। 

মাত্র সতের বছরের একটি তরুণ প্রাণ। অদ্ভুত মনোবল ও 
আদর্শ নিষ্ঠায় যে অসাধারণ। ধলী পরিবারের সখ স্বাচ্ছন্দ্যে 
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উন্মুক্ত পথ ত্যাগ করে পরাধীনতার লাঞ্ছনা ও শোধিতের আর্তক্রন্দনে 
ব্যাকুল হয়ে জীবন একদিন ঘর ছেড়েছিল। দেশমাতৃকার চরণে 
বিপ্লবের শোনিত-চন্দন মাখিয়ে আত্মত্যাগের জীবন্ত আদর্শ রেখে 
গেল। মৃত্যুহীন অমর পায়ে ভারতবাসী চিরদিনের প্রণাম জানাল -_ 


মৃত্যু ভূলিয়াছে ভয়__সেই বিধাতার 
শ্রেষ্ঠদান আপনার পূর্ণ অধিকার, 

চেয়েছো দেশের হয়ে অকু্ধ আশায় 
সত্যের গৌরব দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায় । 


চট্টগ্রাম জেলকে এক স্ত্রক্ষিত দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। 
ইতিমধ্যে অনেক বিপ্বী নেতা ও কর্মী ধৃত হয়ে এই জেলে 
বিচারাধীন আছেন। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও 
অস্থিকা চক্রবর্তী প্রমুখ বিদ্রোহী নায়কদের সঙ্গে আছেন আরও 
অনেক দেশপ্রেমিক বীর সন্ভান। এই বিপ্লবীদের নিয়ে পুলিশ ও 
মিলিটারী যেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে হিম্সিম্‌ খেয়ে যাচ্ছিল । 
স্থানীয় জেল প্রহরীদের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে না পেরে 
বাইরে থেকে শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট ও প্রহরী আনা হ'লো অনেক। 
জেলের বাইরে মিলিটারী পাহারা--ভিতবে দবজায় দবজায় গেটে 
প্রহবীর পর প্রস্থরী সুবেষ্টিত, সুরক্ষিত। ঘন ঘন বড় বড় অফিসারদেব 
পরিদর্শন তে। আছেই। 

জেলের মধ্যেই আদালত বসানো হয়েছিল প্রথমে এই ভয়ে, 
পাছে জেল থেকে বাইবেব আদালতে বন্দীদের আনা-নেওয়াৰ 
পথে কোনো অঘটন না ঘটে । পরে নানা অসুবিধার স্থ্টি হওয়ায় 
বাধ্য হয়ে জেলের ভিতরের আদালত তুলে দিয়ে চট্টগ্রাম কোরে 
স্পেশাল-ট্রাইবুনালের কর্তৃত্বাধীনে “চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠন” মামলাৰ 
বিচারের নামে বিচারের প্রহসন শুরু হ'লো। ট্রাইবুনালের সভাপতি 
কুখ্যাত সেসন্‌ জর্জ ইউনিসাহেব। বন্দীদের আদালতে এত সতর্ক 
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প্রহবায় আনা হ'তো৷ যে তা" শুনলে অতিবপ্ধিত মনে হয় । আদালতে 
আসামীদের বসবাব ঘরটি বাঘের খাঁচা অপেক্ষা অধিক সুরক্ষিত 
ছিল। চারিদিকে লৌহ-আবেষ্টনী_ভিতবে পিঞ্জরাবদ্ধ বন্দীরা । 
বাইরে সশস্ত্র প্রহরী । পরিপূর্ণ আদালত-_-এত লোক, তবু এত ভয়! 

প্রত্যহ বন্দীদেব আসা-যাওয়ার পথে অগণিত গুণমুগ্ধ মানুষ 
দাড়িয়ে থাকতো । শুধু এই মহান্‌ বিপ্লবীদের একটু চোখেব দেখা 
দেখবার জন্য অন্তবের কী গভীর ব্যাকুলতা! প্রত্যহ কাতাবে 
কাতারে মানুষ তাদের বিক্ষুদ্ধ অস্তবের গভীব শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা 
জ্ানাবাব জন্য পথের ছ'পাশে সতৃষ্ণ নয়নে দাড়িয়ে থাকতো । 
বিপ্লবীদেব অন্তর ও মানুষের এই ভালবাসায় এই বাঝুলতায় গর্বে 
ভরে উঠতো : 

এইভাবে দিনেব পর দিন চলেছে। বিচাবেব যাবতীয় খবব 
চট্টগ্রামের দৈনিক সংবাদ পত্র “পাঞ্চজন্য”-তে প্রকাশিত হ'তো। 
“পধঞ্চজন্ত” হাজার হাজার কপি বিক্রী হতো । “পাঞ্চজন্তে” বিস্তাবিত 
খবর ছাপা হ'তো বলে জনতার মধ্যে অসীম আগ্রহেব স্গ্টি হ'তো 
এই কাগজ সংগ্রহ করার জন্য । অন্যান্ত কাগজ প্রকাশিত হ'তো 
কলকাতা থেকে সংক্ষিপ্ত খবর নিয়ে। বুটিশ সবকারের তাই 
রক্তচক্ষুর শাসানি গিয়ে পড়লো! “পাঞ্চজন্য”-এর উপর । তৎকালীন 
যুগে এই কাজগটি জন-জাগরনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকার 
স্্টি করেছিল । 

“চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লু্টন”__মামলার বায়বহুল খরচ চালানো 
এক দারুণ সমস্যা হয়ে ফড়ালো। পুলিশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
নির্যাতনে শঙ্কিত হয়ে অনেকেই ইচ্ছা সত্বেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে 
অগ্রসর হয়ে আসতে পারেনি । সুযোগ্য আইনজীবীদের উপবৰ 
নানাভাবে সবকার চাপ স্থপ্টি করতে লাগলো যাতে তারা বিপ্লবীদের 
পক্ষ সমর্থন করতে না পারেন। 

কিন্তু সরকারী ভ্রকুটিকে উপেক্ষা করে এই মামলার প্রাথমিক 
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ংকটে প্রথমে সমর্থনের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন শ্রীযুক্ত 
শরৎচন্দ্র বস্ুু। 

তারপর এলেন আরও কয়েক জন আইনজীবী ধাদের অক্রাস্ত 
পরিশ্রম কৃতজ্ঞতাব সঙ্গে স্মরণ করতে হয় ঃ 

ব্াারিস্টার যামিনী ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বিনোদ সেন, শ্রীযুক্ত রজনী 
বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত রাতুল রায় ও শ্রীযুক্ত রপ্রন সেন। 

ট্টগ্রামেব বাইবের যে সব মাইনজীবী বিপ্লবীদের সমর্থনে 
ন্থযোগ্য অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন £ ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র বস্তু 
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র শাসমল, শ্রীযুক্ত অখিল দত্ত, শ্রীযুক্ত কামিনী দত্ত ও 
প্রীশ্রীশ চত্র বনু । 

বিচারেব নামে আদালতে বিচারের দ্বণ্য প্রহসন চলছে। 
একদিকে বিচার চলছে আর অন্যদিকে পলাতক বিপ্লবী কর্মীর 
জেলায় নুতন ঘাঁটি তৈরী করে আক্রমণের ব্যুহ রচনা করে চলেছে । 
জেলের ভিতর থেকে মাস্টারদার সঙ্গে যোগাযোগও স্থাপিত হয়েছে । 
জেল ভেঙ্গে পালানোর এক ছুঃসাহসিক পরিকল্পনা প্রায় শেষ 
মুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে যায়। জেল কর্তৃপক্ষ গোপন সুত্রে খবর পেয়ে 
জেলেব ভিতব মাটির নীচে সঞ্চিত যাবতীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও বারুদ- 
মশল। উদ্ধার করে। 

এত অর্থবড়য়, পাবশ্রম ও কঠিন সতর্কতা অতকিতে বিফলতান্ন 
পর্যবসিত হ'লো। ঠিকই কিন্তু বিদ্রোহী চট্টলাব ছুর্ঘম হ্ৃদয়গুলো 
তা'তে বিন্দুমাত্র হতাশায় দমেনি। তারা ম্থযোগের অপেক্ষায় 
. ওতপেতে রইলো । ন্মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন”__এই ছূর্জয় 
সংকল্পে তারা ছুশ্চর তপস্তায় মগ্ন রইলো । 

জেলার বিখ্যাত খেলার মাঠ “নিজাম পণ্টন”। বাধিক রী 
প্রতিযোগিতায় সভামণ্ডপে ধজলা জর্জ মিঃ ইউনি, এস, পি,/. 
সুটার ও গোয়েন্দা বিভাগের কুখ্যাত খ! বাহাদুর আসানুল্লা উপ্প্চ 
চারিদিকে পুলিশ ও মিলিটারী সুরক্ষিত প্রহর 
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সন্ধ্যা তখন হয় হয়। চারদিকে অপেক্ষমান জনতা । বালক 
হরিপদ ভট্টাচার্যের নিভীক ও দৃঢ় সংকল্প মন-_রিভলবার হাতে 
স্বযোগের অপেক্ষার শুধু মুহুর্ত গুণছে। 

হঠাৎ দ্রাম্দ্রাম্দ্রামব_তিনটি গুলীই আপাম্ুল্লার বুক ফুঁড়ে 
বেরিয়ে গেল। কিন্তু হুঃসাহসী বালক হরিপদ ধর! পড়লো । 
চললে! তার উপর অকথ্য নির্যাতন। ইলেটিক শকৃ ও নখের 
ভিতর স্চ ফুটিয়ে নির্মম ভাবে অত্যাচার চালিয়ে স্বীকারোক্তি 
ব্যর্থ চেষ্টা চললো । দিনের পর দিন চললো এই অমানুষিক 
নিগীড়ন। কিন্তু বালক হরিপদ অতুলনীয় সহনশক্তির পরিচয় দিয়ে 
নিজের আদর্শ তথা বিপ্লবের মন্ত্রকে অমলিন রেখেছে । একটি 
কথাও পুলিশ আদায় করতে পারেনি । 

এই অত্যাচারের কিছু কিছু পরিচয় বালক-_বিপ্লবী হরিপদ 
ভট্টাচার্ধের মুখেই শুনি £ “আরে তক্তা চাবা দিইয়ে। তক্তাব 
মধ্যে কেঁডা কেঁডা আছিল । তক্তা চাবা৷ দিইয়েরে ক'ন” কুড়ি- 
পঁচিশ মিনিট রাখ্যিল্‌”।- (আমাকে তক্তা চাপা দিয়েছে । তক্তার 
মধ্যে কাটা কাটা পেরেক ছিল। তক্তা চাপা দিয়ে প্রায় কুড়ি- 
পঁচিশ মিনিট রেখেছিল )। শুধু তার উপরই অত্যাচার হয়নি 
তার মা-বাবাকেও মারের হাত থেকে রেহাই দেয়নি বর্ধর সরকার £ 

“মারে আর বাবারে এযাত মাইরগে. যে, হ্িতান! বেহু'স্‌ হই 
পোরি গ্যেয়ে গৈ ।”- মাকে এবং বাবাকে এত মার মেরেছে যে, 
তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান) । এদের বাড়ী-ঘরও জ্বালিয়ে- 
পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। 

হরিপদের যন্ত্রনার আর যেন শেষ নেই। | 

“তারপর ন্বুনপানি অন্তর কোরি আর মাথার আর গার ঘাঁ-র 
উদ্দি ছিড়ি ছি'ডি দে-রু। আই গা পোঁড়ানিতে টিকিত্‌ন পারির্‌।” 
--( তারপর নুনজল আমার মাথার ও গায়ের ক্ষতে ছিটিয়ে দিচ্ছে। 
আমি গা-জ্বলুনিতে থাকতে পারছি না)। 
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জার গার বোওত জাগাত্‌ কাঁডি কাডি গোয়ে গৈ। 
হাত-টাত্‌ ফুলি একবারে ডবল্‌ হই গ্যেম্সে গৈ। -: ক'র্-চৌ-র' 
কিছু ন'দে'। হুদা! উগগা জাইঙ্গা পিধাই রাইখ্যে ।”__€ আমার 
গায়ের অনেক জায়গা কেটে গেছে। হাত-টাত ফুলে একেবারে 
ডবল্‌ হয়ে গেছে।-"* - কাপড়-চোপড় কিছু দেয়নি। শুধু একটি 
জাঙ্গিয়া পরিয়ে রেখেছে) | 

বালক হরিপদের বীরতে ও স্বদেশপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে “জ্যোতি, 
পত্রিকা লিখল £ 


«চৌদ্দ বৎসরের বালক এক হরিপদ নাম 
গুলী করে আসানুল্লায় পাঠায় স্ব্গধাম। 
সুচি ফোটা, ব্যাটারী চার্জ আর বেত্রাঘাত 
সঙ্গীনের খোচাতে তার করায় রক্তপাত। 
এভাবেতে অত্যাচার চলে বালক উপর। 
ভাঁষায় প্রকাশেন ইংরেজ কতই বর্ধর। 
প্রতিবারে বালক উচ্চৈত্ঘরে কয়, 

কৃটিশের ক্ষয় হোক, মাস্টারদার জয়? । 


(চট্টগ্রাম জ্যোতি প্রেস হইতে শ্ীবসন্ত কুমার দে কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ) 

চিরচরিত দাসত্বের বিরুদ্ধে অতন্ত্র সৈনিক? চির বিদ্রোহী 
মাস্টারদার এই তো! শ্রেষ্ঠ পুরস্কার! হৃদয়ে হৃদয়ে তিনি জালাতে 
পেরেছিলেন বিদ্রোহের অনির্বান-প্রদীপ, গণমানসের চেতনায় তিনি 
জাগাতে পেরেছিলেন স্বাধীনতার তীত্র আকাঙ্া-এ চিরস্থায়ী জয়ই 
তো বিপ্লবীর একমাত্র কাম্য। 

১ল| মার্চ) ১৯৩২ সাল। বিচারের প্রহমন শেষ। সকাল 
৯টায় বন্দীদের আদালত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো । প্রত্যেকের 
হাতে হাত-কড়া পরান। পুলিশের এত ভয় সে সুরক্ষিত আদালত? 
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ছুর্গের সতর্ক প্রহবাঁৰ মধ্যেও বন্দীদেব হাত-কড়া পরাতে হয়েছে ! 

গম্ভীর পদক্ষেপে তিনজন বিচারপতি যথাসময়ে এসে উপস্থিত 
হ'লেন। রায় সম্পর্কে কি দেশবাসী কি বন্দীদের কারও আঁশা- 
আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ নেই, কাবণ সকলেই জানে আসামীপক্ষের 
স্মদক্ষ আইনবিদ্দের সমস্ত অকাট্য যুক্তি ব্যর্থ হ'বে_ ইংবেজ শাসন 
হ্যায় নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দমননীতির স্বার্থে আইনকে ব্যবহার 
করবেই । এবং তাই হ'লো। 

বিচাবপতি মিঃ ইউনি ১৩ জনেব দণ্ডাদেশ পড়ে শোনালেন ঃ 

১। গণেশ ঘোষ 

২। অনন্ত লাল সিংহ 

৩। লোকনাথ বল 

৪। স্মুবোধ কুমাৰ চৌধুবী 

৫| লাল মোহন সেন 

৬। ফণীন্দ্র লাল নন্দী 

৭। রণধীব দাশগৃপ্ত 

৮। সুবোধ চন্দ্র রায় 

৯। সহায় রাম দাস 

১০। অুখেন্নু বিকাশ দক্তিদার 

১১। আনন্দ প্রসাদ গুপ্ত 

এই এগাৰব জনেব যাবজ্জীবন সশ্রম কাবাদণ্ড। 


১২। নন্দলাল সিংহ__-১ বৎসর সশ্রম কাবাদণ্ড। 
১৩। অখিল বন্ধু দাস-_-৩ বংসর বোরস্টাল জেলে কারাদণ্ড । 


বায়দান শেষ হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে “বন্দেমাতবম্” 
ধ্বনিতে আদালত কক্ষ কেঁপে উঠলে! | বিদ্রোহীদের মনে এতটুকু 
হতাশা বা বিষাদের ছায়া! পড়েনি গৌরবদৃপ্ত পদক্ষেপে 'বন্দেমাতরম্? 
ধ্বনি দিতে দিতে আদালত কক্ষ ত্যাগ করে জেলে ফিরে এলেন । 


০৮” 


চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শেষ অধ্যায় শেষ। ন্যায় 
বিচারের নামে স্বাধীনতাকামীদের কণ্ঠরোধের জন্য শাসকশ্রেণীর. 
আরেক ঘ্বৃণ্য নির্লজ্জ ধহিঃপ্রকাশ এই মামলার রায়। 

চট্রগ্রামে বিপ্লবের আগুন জ্বলছে_সে আগুনের তাপ এসে 
লেগেছে ঢাকা, কুমিল্লা, মেদিনীপুর, কলকাতায় । এই সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলনের অগ্নিশিখা ক্রমশঃ স্থান হ'তে স্থানাস্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। 
বাংলার বিক্ষুব্ধ যৌবন জঙ্গীশাহী ইংরেজকে দিশেহারা বিচলিত 
করে তুলতে লাগলো । বিপ্লবী--বাংলার অভাবনীয় গণচেতনায় 
তার। প্রমাদ গণলে। ৷ 

শাসক শ্রেণীর সমস্ত বাঁধন ছিড়ে মাস্টারদার সুসংহত নেতৃত্বে 
সংঘটন দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি করে চললো। মাস্টারদা ব্যাপকভাবে 
গেরিলা! আক্রমণ চাঁলাবার জন্য প্রস্তত হ'তে লাগলেন দেশবাসী 
সাহায্য ও অকু সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিলো তার দিকে। 

শীসক গোষ্ঠী দিনের পর দিন আবও নির্মম হ'তে লাগলো । 
পুলিশ-মিলিটারীর অকথ্য অতাচার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে 
তুললো । এত অত্যাচার এত নির্মমতার মধ্যেও দেশপ্রেমী সংগ্রাশী 
দেশবাসী বিপ্লবীদের সাধ্যমত সমস্ত রকম সাহায্য দিয়ে যেতে 
লাগলো । মাস্টারদা দেশবাসীর দৃঢ় সমর্থনের ভিত্তির উপর দীড়িয়ে 
বৃটিশ সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানালেন এক একটি সশস্ত্র প্রতি-আক্রমণের 
মধ্য দিয়ে। 

টাদপুর। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালী চক্রবর্তী রিভলবার হাতে 
প্রস্তত। তারা শুধু স্বযোগের অপেক্ষায়। 

রাত প্রায় শেষ। শীতেব রাত। কুয়াশায় অন্ধকার আঁবও 
বেশী গাঢ়, জমাট। কুয়াশার ঘোলাটে মোহজালে ছুই বিপ্লকীর 
অভিগ্দীত লক্ষ্য ভূল হ'লো। স্্রীমার ঘাটের পথে ইন্স্পেক্টর- 
জেনারেলকে মারতে গিয়ে রিভলবারের পর পর কয়েকটি গুলী 
গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর তারিনী মুখাঁজির বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। 


২০৪৯ 


তারপর? ঘটনাস্থল থেকে ১৪ মাইল দূরে রামকৃষ্ণ ও কালী 
চক্রবর্তী ধরা পড়ে। চললো অমানবিক অত্যাচার লৌহদৃ় 
মনোবল তাদের ভাঙ্গে তা" সাধ্য কার! | 

এলো তাঁরা কলকাতার সেন্টাল জ্বেলে । বিচারে 'রামকৃ্ণের 
প্রাণদণ্ড ও কালী চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হ'লো। 
দলের শ্রেষ্ঠ কর্মী ও সংগঠকদের মধ্যে এই রামকৃষ্ণ বিশ্বাস 
একজন। তার কর্মনৈপুণ্য বিম্ময়কর। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র 
ছিলো সে। 

“বই পড়ে এই কয় মাসে প্রায় এক লাইব্রেরী বই পড়ে 
শেষ করে ফেলেছি। পৃথিবীতে যে এত জিনিস জানবার আছে 
তা আগে জানতাম না1--*"ভারী ভাল লাগে পড়তে": 1৮ 
__কালী চক্রবর্তীর এক প্রশ্নের উত্তরে জেলের মধ্যে রামকৃষ্ণ 
বিশ্বাস এ কথা বলেছিলো । 

তারকেশ্বর দস্তিদার ও বীরেন্দ্রদের সঙ্গে বরমাগ্রামের পথে 
পুলিশবাহিনীর সঙ্গে এক সংঘর্ষ হয়। তারকেশ্বরের গুলীতে দারোগা 
শশাঙ্ক ভট্রাচাধ্য গুরুতর আহত হয়। 


আরেক সংঘর্ষ ধলঘাটের বুকে । 


স্বাধীনতা সংগ্রামের বন্ুবিশ্রুত সেই ধলঘাট ।* ধলঘাটের ধূসর 
মাটিতে আজও রক্তের ফোঁটা মিশে আছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনের 
বহু স্মৃতি বিজড়িত কাহিনী এখানকার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে 
আছে। বিপ্লবীদের বহুসাধনার সিদ্ধ পীঠ এই ধলঘাট। 

ধলঘাটের নবীন চক্রবর্তীর বাড়ী। নেতা নির্মল সেন, অপূর্ব 
সেন সহ আরও কয়েকজন বিপ্লবী সেনা এখানে আশ্রয় নিয়েছেন । 
সারাদিনই তারা দোতলায় একটি চোরা-কুঠুরীতে প্রায় ঘর বন্দী 
হয়েই আত্মগোপন করে আছেন। বাইরে বের হ'বার উপায় নেই। 
বলা তো যায় না যদি কেউ দেখে সন্দেহ করে? 


২১৩ 


কিস্ত বিধি বাম। গৃহস্বামীর সব রকম সতর্ধতা ও প্রযুত্ব 
সত্বেও ইংরেজের চর টের পেয়ে :গেল। খবর পৌঁছে গেল মুহুর্তে 
থানায়। থানা থেকে জরুরী বার্তা ছুটে গেল পুলিশের সদর দপ্তরে. 

এক মুহূর্ত আর দেরী নয়। ক্যাপ্টেন ক্যামারণের নেতৃদ্থে 
এক সশস্ত্র বাহিনী ছুটে আসতে লাগলো.। গাড়ী নিয়ে ক্যামারণের 
সশন্ত্রগ নবীন চক্রবর্তীর বাড়ীর একটু দূরেই এসে নামলো।, 

সতর্ক প্রতিটি পদক্ষেপ। সামনে রিভলবার হাতে ক্যামারণ 
_পিছনে সারিবদ্ধ রাইফেলধারী সিপাই। সকলের অলক্ষ্যে বাড়ী 
ঘিরে ফেললো । 

খটট-খট-খটু। ক্যামারণ সদর দরজায় কড়। সজোরে নাড়তে 
লাগল। দোতলার একটা ঘুল-ঘুলি দিয়ে অপূর্ব যেন বাইরে 
উকি মেরে দেখলো । 

সবনাশ ! সমস্ত বাড়ী ঘিরে ফেলেছে! ছুটে গেল সে 
নির্মল সেনের কাছে। 

খট্‌-খট্‌-খট্‌-খট। ক্যামারণ কড়া নেড়েই চলেছে । নবীনবাবু 
দিশাহারা! । কি করবেন তিনি ? আশ্রিত ভাইদের বাঁচাবেন কি করে? 

নেতা নির্মল সেন তাকে আশ্বস্ত করলেন। শত্রর সঙ্গে সংঘর্ষ 
অনিবার্ষ-_তারা প্রস্তত। যে যার পজিশন্‌ নিয়ে দাড়িয়ে গেল শুধু 
নেতার হুকুমের অপেক্ষা । রিভলবারের বুকে আঙ্গুল বসানোই আছে । 

দড়াম্দড়াম্-দড়াম্‌। দরজায় সিপাইদের সবুট লাখির শব্দ। 
দরজা এখুনি ভেঙ্গে পড়বে। স্থুতরাং আর দেরী নয়। উপরের 
ঘরের জানল! দিয়ে তিনি ফায়ারের আদেশ দিলেন। 

রিভলবারের - মুখ জ্বালিয়ে কয়েক রাউগ্ড গুলী ছুটে এলো। 
সিপাইরাও জানালা লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ছে। গুলীর প্রচণ্ড শবে 
প্রতিবেশীরা হতচকিত। বাইরে বেরিয়ে সব দেখে ভয়ে তাদের 
প্রাণ শুকিয়ে গেল। 

নির্মল সেন দোতলার সিঁড়ির মুখে দরজার দিকে রিভলবার 


২১১ 


তাক করে দীড়িয়ে। 

তাকে ওখানে ফ্াড়াতে দেখে ততক্ষণাং ছুটে এলো! দু'জন 
সহযোদ্ধা । না, নির্মলদা, আপনি সামনে দাড়াতে পারবেন না। 
মরতে হয় আগে আমরা মরবো। 

নির্মল সেনের সমস্ত শরীর উত্তেঙ্গনায় কাপছে ।--ড/০ ৪: 
৪]1| ৬১০1৫1015. 

[8] ০৩: 1905101017২ _যাও ! 

নেতার কড়া হুকুম। ছুটে তারা চলে গেল জানালার কাঁছে। 

দাম দরজা! ভেঙ্গে পড়ে গেল। 

ক্যামারণ সদলবলে উপরে উঠে আসছে। ক্যামারণের আগে 
ছু'জন সিপাই। তাকে গার্ড করে আছে। 

দোতলার সিঁড়িতে উঠতেই-ছুম্ছুম_গুলী খেয়ে একটি 
সিপাই লুটিয়ে পড়লো । - 

ক্যামারণের রিভলবার গর্জে উঠলো তৎক্ষণাৎ কিন্তু ভাগাক্রমে 
তা” লক্ষ্যভ্র্ট হ'লে । 

নির্ল সেনের চোখে আগুন জবলছে। গর্জে উঠলেন তিনি-_ 
ক্যামারণ! তুমি 
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মাথার খুলিতে গুলী লেগেছে । নিঁড়ি থেকে-ক্যামারণ গড়িয়ে 
পড়ে গেল। তার শেষ কথা আর শেষ হ'লো না। উপর থেকে 
গুলী ছুঁড়ে একপক্ষ আরেক পক্ষকে উপরে উঠতে বাধা দিচ্ছে 
নীচ থেকে গুলী ছু'ড়তে ছুড়তে সশস্ত্র সিপাইরা উপরে উঠতে চাইছে । 

'বুম্ববুম্বুম্‌ "পক্ষই মরিয়া। নিহত হলো আরও কয়েকজন 
সিপাই । 

দুদ্‌-ছ্ম্‌_ সিপাইয়ের অব্যর্থ লক্ষ্য। 

আর দ্রাড়াবার শক্তি নেই। রক্তে সমস্ত বুক ভেসে যাচ্ছে। 
শেষ শক্তি দিয়ে আরেকবার টিগার টানলেন। ব্যস্! নির্মল 


২০২ 


সেন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন । 

বিপ্লবীদের একজন দক্ষ নায়ক চিরশয্যায় শায়িত। শান্ত 
সমাহিত। নিহত বিপ্লবী ভাই অপূর্ব সেন। মৃত্যু যেন কিছুই 
নয়- মৃত্যুকে এরা কত সহজে বরণ করে নিতে পারে! 


“ওদের শাসন যতই শক্ত হবে 
মোঁদের বাঁধন টুটবে 

বুকের রক্ত গোলাপ হয়ে 
ফুটবে গো! ফুল ফুটবে ।” 


শ্রদ্ধেয় নির্মল সেন সম্পর্কে অল্প কথায় কিছু বলার চেষ্টা 
ধৃষ্টতা মাত্র । শহীদ নির্মল সেন মাস্টারদার সর্বচিন্তা, সর্বকার্ষের 
অতি অন্তরঙ্জ সহকর্মী। তার ন্গিগ্ধ মধুর ব্যবহারে দূরের মানুষকেও 
কাছে টেনে আনতো!। গার অক্লান্ত পরিশ্রম ও মূল্যবান পরামর্শ 
বিপ্লবীদের কাছে এক মহাসম্পদ ছিল। স্বভাবনভ্র এই মানুষটি 
কখনও নিজেকে বড় করে তুলে ধরতে চাইতেন না-_সকলের অলক্ষ্যে 
থেকে তিনি দিনের পর দিন শত বাধা বিপত্তির মধ্যে সংগঠনকে 
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সুদ করে গড়ে তুলেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন রসিক, 
মিষ্টভাষী, শান্ত কিন্ত রাজনৈতিক জীবনে ভাকে আমর! সম্পূর্ণ 
অন্ক এক চরিত্রের মানুষ হিসাবে দেখি। অর্ডিম্যান্স আইনের 
কবলে পড়ে তিনি দীর্ঘ চার বৎসর বিনা বিচারে আটক ছিলেন। 
অন্থান্ত নেতারা যখন জেলেন লৌহকপাটের অন্তরালে, তিনিই 
তখন মাস্টারদাঞ্গ পাশে থেকে সংগঠনকে বাচিয়ে রেখে বিপ্লবের 
অগ্নি প্রঙ্বলিত রেখেছিলেন। চট্টগ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের 
সন্তান কর্মবীর নির্মল সেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। 
স্তর মহাপ্রয়ান প্রত্যেকেরই মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। 

“যতই মনে পড়ে, নির্মলদা বলেছিলেন, 001058108 00 
এর বুকে একটা আগুন জ্বালিয়ে যাবেন, ততই সমস্ত অন্তর মথিত 
করে উৎসারিত হয়-_“মরণেই মরে গেল, মুকুলেই ঝরে গেল, 
প্রাণভরা আশা! সমাধি পাশে ।” (প্রীতিলতার ডায়েরী থেকে ) 
মাস্টারদা বেদনাখিন্ন কঠে বললেন_-“আজ আমার বড় ছুর্দিন। 
আক্ব আমার ভানহাত খানিই ভেঙ্কে গেল। যে সময়ে নির্মল বাবুরই 
প্রয়োজন সর্বাধিক, ঠিক সেই সময়েই তাকে হারালাম ।” 

তারপর আরও ছুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে-_কুমিল্লার পুলিশ 
স্থপারিন্নটেণ্টে এলিসন্‌ হত্যা ও ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ভুর্নো৷ সাহেবকে 
আক্রমণ করে গুরুতরভাবে আহত করা। পুলিশ এই ছুই ঘটনার 
সঙ্গে জড়িত বিপ্লবীদের কোন হদিসই পায়নি। অত্যাচারী শাসক 
হিসাবে এলিসন্‌ কুখ্যাত ছিল। তার লাঞ্থনা ও গীড়নে রাজনৈতিক 
কর্মীরা ও তাদের সমর্থক পদমর্যাদীসম্পন্ন বহু ব্যক্তির জীবনও ছুবিসহ 
হয়ে উঠেছিল। বিপ্রবী বিশ্বস্ত কর্মী শৈলেশ রায়ের অব্যর্থ গুলীর 
আঘাতে এলিসনের রক্তাপ্ুত দেহ চিরতরে লুটিয়ে পড়ে । 

মদের দোকানের ভিতর ডুনো! সাহেবকে আক্রমণ করে 
চট্টগ্রামের সরোজ গুহ ও নোয়াখালির রমেন ভৌমিক | ভাগ্যক্রমে 
ডুর্নো প্রাণে বেঁচে যায় কিন্তু কর্মজীবনের শেষ হয় এইখানেই। 
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বৃটিশের সদস্ত শীসনের ছুই অত্যাচারী কলঙ্কিত নায়কের শক্তহাত 
এইভাবে জঙ্গী কর্মীরা গুঁড়িয়ে দিল। চিরতরে স্তব্ধ করে দিল 
ভার সমস্ত ওঁদ্ধত্য। 

নির্মল সেন বলেছিলেন- “মাস্টারদার শেষ কাজটি এখনো 
বাকি, লেটি হ'ল “ফিমেল্‌ আযাকৃশন্ঠ। মেয়েদের দিয়ে একবার 
শক্তির খেলা দেখানো |” 

অপূর্ব সংগঠন শক্তির একটি উজ্জ্বল রত্ব শহীদ রামকৃষ্ণ । 
অগ্নিধুগের ইতিহাসের এক দীখ্বিমান বহিতি। মাস্টারদার ভাবশিখা 
প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার | প্রীতিলতার শস্ত্গুর শহীদ রামকৃষ্জ বিশ্বাস । 

চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের নৈতিকমান অত্যন্ত উচ্চস্তরের ছিল। 
এই দলে কোন মেয়েকে সদস্য করা সম্পর্কে তখন কড়া নিষেধ 
ছিল। যুক্তি ছিল, মেয়েদের দলের ভিতর আনলে তাতে দলের 
ছেলে ও যুবকদের মধ্যে চিত্ত বৈকল্য আসা স্বাভাবিক তাই দলের 
কড়া] নির্দেশ ছিল, বিপ্লবী সদস্তরা নিজেদের মাও তেমন শ্রদ্ধেয় 
আত্মীয়দের সংগে ছাড়া অন্য মেয়েদের সংগে মেলমেশা করবেনা । 
কথ্াবার্তাও যথাসম্ভব বলবে না । দলের সদস্যরা দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার 
সংগে এই নির্দেশ পালন করত। 

বীর কন্তা প্রীতিলতা তখন চট্টগ্রাম ডাঃ খাস্তগীর বালিকা 
বিগ্ভালয় থেকে *সম্মানের সহিত ম্যাটিক পাশ করে ঢাকার ইডেন 
কলেজে আই, এতে ভণ্তি হয়েছে । তার সম্পক্কিত বড় ভাই একজন 
তখন বিপ্লবী দলের বিশিষ্ট কর্মী। সেই ভাই যখন নানা নিষিদ্ধ 
বিপ্লবী “বই এনে পড়ত প্রীতিলতা তার বড় ভাইকে বলে, দাদা 
আমরা তোমাদের ওসব কাজ পারি না? “তার দাদা জবাব দেয়, 
না, মেয়েদের দ্বারা ওসব কাজ চলে না। গুলী চালাতে হবে, 
মারামারি করতে হবে--কত কঠিন সব কাজ, তোমাদের মত নরম 
মেয়েদের দিয়ে সে সব কাজ কি করে হবে?” প্রীতিলতার নাম 
ছিল, প্রাণী”। «সে বলে, ইতিহাসে দেখেছি ঝাঁসীর রাণী ঘোড়ায় 
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চড়ে .হাতে তলোয়ার নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছে। আমার 
নামও রাণী” আমিও পারব রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের মত লড়তে ।-* 
না ও না, আমাকে তোমাদের দলে স্বাধীনতার জন্য আমিও 
তাদের মত মরতে পারব ।” 

ব্বাধীনতার জন্য ছোটবোনের এই আত্মত্যাগের আকুতি বিপ্লবী 
বড় ভাইয়ের মনে প্রশ্ন জাগায়। অথচ কড়। নির্দেশ রয়েছে দলের। 
অনেক ভেবে" বড়ভাই নিতান্ত ভয়ে ভয়ে কথাটি একদিন দলের 
প্রধান মাস্টারদাকে বলে। প্রীতির সব কথা শুনে তিনিও কড়া 
নির্দেশ কিছুটা! শিথিল করেন। নিজের আপন বোন এবং ঠিক 
তেমন সম্পর্ক বিশিষ্টা মেয়েদের দলের কিছু কাজ দেওয়া চলে-_ 
এই সিদ্ধান্ত তিনি জানান । তারা নিষিদ্ধ বই পড়বে, তাদের 
অলঙ্কার দিয়ে পার্টির অর্থভাগ্ডার সমৃদ্ধ করবে ও পার্টির গোপন 
বই ও অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করবে । মাস্টারদা নিজে 
তাদের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ নির্দেশাদি দেবেন । এই নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত 
যে সময়োপযোগী ও যথোপযুক্ত হয়েছিল, তা বিপ্লবীদলের সকলেই 
এবং দেশবাসীও পরে উপলব্ধি করেছিল। দলে মেয়েদের আনার 
সিদ্ধান্ত যখন হয় তখন শহবে চারপাচজন হিন্কু ও একজন মুসলমান 
ছাত্রী বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাদেব কারও কারও সংগে 
মাস্টারদ] দেখাও করেণ। তারা সকলেই তখন লানাভাবে সাহায্য 
করেছিল । 

অগ্নিুগের বীরাঙ্গনা নারীদের মধ্যে অন্যতমা এই বিদ্রোহিনী । 
যেমন সিপ্ধ চেহারা তেমনি মিষ্টি ব্যবহার । চোঁখে ভর! যেন কিসের 
দীপ্তি। টাকায় ইডেন কলেজে পড়ার সময় প্রীতিলতা ওয়ান্বাদার 
যুব আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রীতিলতা শুধু মেধাবী ছাত্রী 
সুলেখিকাই ছিলো না- লাঠিখেলা, ছোরা খেল! প্রভৃতি অস্ত্রচালনায় 
ও সিদ্ধ হস্তা ছিলো। ঢাকার দীপালী সংঘের সে ছিল বিশিষ্ট 
সভ্যা। বি, এ পাশ কারর পর তাকে কিছুদিন শিক্ষয়িত্রীর 


২১৬ 


জীবিকায় নিযুক্তা থাকতে হয়েছিলো পারিবারিক আঁথক সমস্তার 
স্থরাহার জন্য । পরে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিস্তা করে 
বিপ্লবের অগ্রিঝড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে৷ 

ববরদের আড্ডাখানা পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব। এই 
প্রমোদশালাকে ইতিপূর্বে গুড়িয়ে দেবার এক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 
এইবার আরেকবার আঘাতের ছুঃসাহসিক পরিকল্পনা । পরবর্তী 
ঘটনা অগ্নিযুগের ইতিহাসের এক ম্মরণীয় অধ্যায়_-নারী নেতৃত্বেব 
এক জ্বলস্ত ম্বাক্ষর। 

শ্রেন্তাঙ্গ বর্বর শাসকের অমানুষিক অত্যাচারে চট্টগ্রামের নারী 
সমাজও লাঞ্থিতা, জর্জরিতা। মাস্টারদা তাই নারীব নেতৃত্বে এ 
বর্বরদের উচিত শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। 

ডাক পড়লো প্রীতিলতার ৷ ছুূর্জয় সঙ্কল্প বুকে জীবনেব নির্মালা 
নিয়ে প্রীতিলতা উপস্থিত । মাস্টাবদ| তাব সিদ্ধান্তের কথা জানালেন । 

“এতগুলে। বীর ভাই থাকতে আমার উপব কেন এই গুক 
দায়িত্ব ?-__কিছুট। দ্িধাগ্রস্ত মনে প্রীতিলতা জানালেন । মাস্টাবদা 
_না বোন, বীর যুবকের অভাব আজ নেই বাংলায়, বালেশ্বৰ 
থেকে কালারপোল পর্যস্ত এদেরই দৃপ্ত অভিযানে দেশের মাটি 
বারে বারে তাজা রক্তে সিক্ত হয়েছে। 1কন্ত বাংলার ঘরে ঘরে 
গড়ে উঠ্‌ক প্রীতিলতা, এটাই যে আমি চাই। তোমাৰ এই 
অভিযানে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে বীর নারীর আস্মদশনেব 
কাহিনী আরম্ভ হোক-__আরম্ত হোক নৃতন এক অধ্যায়। ইংবেজ 
দেখুক, বিশ্বজগং অবলোকন ককক যে, এ দেশেব মেয়েরাও আজ 
আর পিছিয়ে নেই।” 

মাস্টারদার আদেশ সে মাথা পেতে নিলো। মনে কুলগপ্লাবী 
আনন্দ, চোখে মুখে বিবাট পরিতৃপ্তিব উজ্জল আভাষ। তার কাণ্ছে 
এলে! চির-বাঞ্ছিত শুভক্ষণ মরণের জয়ভেবী বাজিয়ে। 

সামরিক পোষাকে স্ুুসঙজ্জিতা পুরুষ বেশী প্রীতিলতা । ছু'চোখে 
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সাফল্যের দৃপ্ত বিশ্বাস। প্রণাম করে সে বললো-_“মাস্টারদা জন্মের 
মত যাই, আশীর্বাদ করুণ, আপনার ইচ্ছার পূর্ণতা! সম্পাদনে আমি 
যেন অযোগ্যা না হই।” 

৮ জন্সেহে মাথায় হাত দিয়ে মাস্টারদা বললেন_-এএস বোন । 
বিজয়গর্বে দৃপ্তা ভগিনীব গৌরব নিয়ে ফিরে এসো 1 


১৯৩২ সালেৰ ২৪শে সেপ্টেম্বর । প্রীতিলতা ওয়াদ্দীদারের 
নেতৃত্বে ৮জন যুবক রাঁত দশটায় ইউরোশীয়ান ক্লাবের কাছে এসে 
পৌছালো। ভিতরে টেবিলে টেবিলে পানোন্মত্তদের ্কত্তির ফোয়ারা! 
ছুটছে। চলছে স্ত্রী-পুকষেব বিকৃত রুচির নাচ। নেশাঁব ঘোঁবে 
সব বিভোর । ঘৃণ্য নির্লজ্জ নগ্রতাব এক বীভৎস দৃশ্য ! 

ইউরোপীয়ান ক্লাবের বাইরে আধার ঘেবা কিন্ত ভিতরে আলোর 
কী রোশনাই। বাইৰে আলোর তীব্রতা না থাকায় স্থবিধাই হ'লো। 
অন্ধকারের ছায়া মাড়িয়ে পায়ে পায়ে প্রীতিলতা তার সহযোদ্ধ৷ 
ভাইদের নিয়ে চারিদিক ঘিরে ফেললো । 

বাইরে রইল কয়েকজন পাহারায়। অন্যদের নিয়ে দলনেত্রী 
ঝটিক। গতিতে ক্লাবঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লো । ঝাঁপিয়ে পড়লো 
মাতাল ফিরিঙ্গিগুলোর উপর। 

আচমকা এতগুলো! লোককে সশস্ত্র অসহায় ভিতরে চুকে পড়তে 
দেখে ও বোমার আওয়াজে ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি 
শুরু কবে দিল। পালাবে কোথায়? সব দরজা তো৷ আগলানো। 
প্রীতিলতা গর্জে উঠলো-__-একটি ফিরিজী কুত্তাও যেন পালাতে 
না পারে ।- ফায়ার ! 

মুহূর্তে বোমার বিশ্ষোরণ ও প্রচণ্ড গুলীবর্ষণে প্রমোদশালা 
রক্তে রক্তে লাল হয়ে গেল। চীৎকার আর্তনাদে ও বোমা-গুলীর 
প্রচণ্ড আওয়াজে এক নারকীয় অবস্থার শ্যতি হ'লো। 

ইতিমধ্যে একজন সিকিউরিটি গার্ডের সঙ্গে বীরাঙ্গনা! প্রীতিলতার 


২১৮ 


গুলী বিনিময় হ'লো। 

দুর্ভাগ্য !* প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার সিকিউরিটি গার্ডের গুলীতে 
আহত! হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো । তার কাজ শেষ। মাস্টারদার 
দেওয়া গুরু দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গেই বীরাঙ্গনা পালন করেছে। 
প্রতিশোধের জ্বলস্ত হিংসায় ইউরোপীয়ান ক্লাব খুনের রক্তে রাডিয়ে 
দিয়েছে প্রীতিলতা । 

অধিনায়িকা প্রীতিলতা সকলকে এবার ফিরে যেতে বললো । 
মহেন্দ্র চৌধুরী ছুটে এসে জানালো-_-মিলিটারী আর্মাড করে ছুটে 
আসছে। মহেন্দ্র ছুটে তাদের গ্ীতিদিকে মাটি থেকে তুলতে 
গেলো ।--ওঠো তাড়াতাড়ি, ধর! পড়বে যে! 

কিন্তু দলনেত্রী প্রীতিলতা স্মিত হাস্তে জানালো-_-“না ভাই? । 
“মৃত্যু আমায় ডাক দিয়েছে বাজিয়ে আপন তৃর্য্য।” এই রিভলবারটা 
নিয়ে যাঁও। এটা মাস্টারদাকে দিও আর তাকে আমার প্রণাম 
ভ্ানিও। আমার আদেশ, আর এক মুহুর্তেও এখানে দেরী করে৷ 
না। এগিয়ে যাও ।” 

কান্নাভবা বুকে দলনেত্রীর আদেশ মাথা পেতে নিয়ে মহেন্দ্র 
চৌধুরী পা বাড়ালো । 

পুলিশের হাতে ধরা পড়ে পাঁছে অপমাঁনিতা। লাঞ্িতা হ'তে 
হয় এই আশংকায় প্রীতিলতা পটাসিয়াম্‌ সায়ানাইড. খেয়ে স্বেচ্ছা 
মৃত্যু বরণ করে। 

প্রীতিলতার ভায়েরীতে লেখ! ছিল--«[ 58011?0০5 70561 
10 0106 19917) ০ 9০০ ৮1১00 1 10256 ৪0:৩0 601" 7৩913. 

মৃত্যুর আগের দিন সে মাকে যে চিঠি লিখেছিলো তা” বড়ই 
মর্মস্পর্শী, হৃদয়বিদারক । লিখেছিলো £ 

“মাগো তুমি আমায় ডাকছিলে ? আমার মনে হ'লো তুমি 
শিয়রে বসে কেবলই আমার নাম ধরে ডাঁকছো৷ আর তোমার অশ্রুজলে 
আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। ম! সত্যিই কি তুমি এত কাদছো? 


২১৯ 


আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না--ভুমি আমায় ডেকে 
ডেকে হয়রান হয়ে গেলে । 

স্বপ্নে একবার তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম তুমি 
"বড় আবদারের মেয়ের আবদার রক্ষা করতে এসেছিলে । কিন্তু 
মা, আমি তোমার সঙ্গে একট। কথাও বললাম. না । দুচোখ মেলে 
কেবল তোমার অশ্রুজলই দেখলাম ! তোমার চোখের জল মোছাতে 
এতটুকু চেষ্টা করলাম না। 

মা, তৃমি আমায় ক্ষমা করো--তোমায় বড় ব্যথ! দিয়ে গেলাম । 
তোমাকে এতটুকু ব্যথা দিতেও তো! চিরদিন আমার বুকে বেজেছে ! 
তোমাকে ছুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আমি স্বদেশ-জননীর 
চোখের জল মোছবার জন্য বুকেব রক্ত দ্রিতে এসেছি। তুমি 
আমায় আশীব্বাদ কর, নইলে আমার মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ হ'বে না। 

একটিবার তোমাকে দেখে যেতে পারলাম না। সেজন্য আমার 
হৃদয়কে ভূল বুঝবো না তুমি। তোমাব কথা এক মুহুর্তের জন্য 
আমি ভুলিনি মা! প্রতিনিয়তই তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি । 

আমার অভাব যে তোমাকে পাগল করে তুলেছে তা আমি 
জানি। মাগো, আমি শুনেছি, তুমি ঘরের দরজায় বসে সবাইকে 
ডেকে ডেকে বলছ-__ “ওগো তোমারা আমার রাণীশৃন্য রাজ্য দেখে যাও। 

তোমার সেই ছবি আমার ছচোখের উপর দিকরাত ভাসছে । 
তোমার এই কথাগুলি আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী তন্ত্রীতে কান্নার 
সব তোলে। 

মাগো, তৃমি অমন করে আর কেদো না। আমি যে সত্যর জন্য 
স্বাধীনতার জ্বন্য প্রাণ দিতে এসেছি । তুমি কি তা'তে আনন্দ 
পাও না? 

কি করবে মা? দেশ যে পরাধীন! দেশবাসী যে বিদেশীর 
অত্যাচারে জর্জরিত! দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলাভারে অবনতা, লাঞ্থিতা, 
অবমানিত! !! 
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তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সস্তানকেও 
কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই 
কাদবে ? 

আব কেঁদো না মা! যাবার আগে আর একবার তুমি আমায় 
স্বপ্পে দেখা দিও । আমি তোমার কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইবে । 

আমি যে তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়ে এনেছি মা। ইচ্ছা 
কবে ছুটে গিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আমি। তুমি আদর 
করে আমাকে বুকে টেনে নিতে চাইছো, আঁমি তোমার হাত 
ছিনিয়ে চলে এসেছি । খাবারের থাল! নিয়ে আমায় কত সাধাসাধিই 
না করেছো-আমি পেছন ফিরে চলে গেছি। 

না, আর পারছি না। ক্ষম! চাওয়া ভিন্ন আর আমার উপায় 
নেই। আমি তোমাকে ছদিন ধরে সমানে কাদিয়েছি! তোমার 
কাতর ক্রন্দন আমাকে এতটুকু টলাতে পারেনি । 

কি আশ্চর্য মা! তোমার রাণী এত নিষ্ঠুর হ'তে পারলে! 
কি করে? ক্ষমা করে! মা, আমায় তুমি ক্ষমা করো ।” 

তাঁর আত্মদানে বাংলার নারী সমাজ সচেতন ও আত্মবিশ্বাসে 
স্থদ্ঢ় হয়ে উঠেছে। বিশ্বের ঘুম চোখে নিয়ে প্রীতিলতা চোখ 
বুজেছে চিরদিনের জন্য । বীর্যবস্তার পথে মৃতাদূতকে সাক্ষী রাখিয়া 
ভগিনী প্রীতিলতা যাত্রা করিল অমর লোকে, যেখানে বাংলার 
ৃত্যু্জয়ী শহীদরা মেল! বসাইয়াছে। সেই কাহিনীই তো বাঙালী 
অনস্তকাল গর্বের সঙ্গে স্মরণ করিবে । বাংলার তরুণ-তরুণীব স্বপ্রলোকে 
ললাটে রুক্ততিলক পরিয়া ঘাহারা ভীড় করিবে, চট্টলাব এই বীরাঙ্গনা 
তাহাদের পার্থেই আপন মহিমার কীতিতে চিরভা্বর হইয়া থাকিবে । 

এই বীরাঙ্গনা সম্পর্কে মাস্টারদার একটি মূল্যবান উক্তি এখানে 
উদ্ধত করছি। তিনি “বিজয়া”_শীর্ক একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন__ 
পনের দিন পূর্বে আমি তাহাকে স্বহস্তে যোদ্ধু বেশে সজ্জিত করিয়া 
মৃত্যার কবলে পাঠাইয়াছি। সে স্বহস্তে অমৃত পান করিয়। অমর 
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হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহার অভাব ও বিসর্জন তূলিতে পারিতেছি না।, 

পরম প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথা এই পাষাণ দেবতাকে কতটা 
ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল, এই উদ্বেলিত হৃদয়ের কান্নাভরা করুণ 
ভাষাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কর্তব্যনিষ্ঠ আত্মত্যাগী এই মন্গ্যাসী 
বিপ্লবীদের একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমের কর্মবস্থল জীবনের ফাঁকে ফাকে 
এমনি গভীর অনুভূতি সত্যই অপূর্ব, মহান্থভবতার এক মহান পরিচয় । 

অগ্নিুগের সব্যসাচী স্র্যসেনকে বৃটিশ সরকার তন্ন তন্ন করে 
চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিনি সে শাসকশ্রেণীর সাধের দুম 
কেড়ে নিয়েছেন? তাকে ধরার জন্য পুরস্কারের পরিমাণ পাঁচ 
হাজার থেকে বাড়িয়ে দশ হাজারে আনা হয়েছে । বিপ্লবের এই 
অগ্নিহোতাকে তাদের ধরতেই হ'বে। 

১৯৩৩ সালের ২র! ফেব্রুয়ারী চট্টল বিপ্লবের ভাগ্যাকাশে এক 
ছর্দিন। বিশ্বাসঘাতকতার কলক্ষিত ইতিহাসের অধ্যায়ে আরেকটি 
দিনের সূত্রপাত | 

মাস্টারদা তখন গৈরলা গ্রামের এক গোপন আস্তানায় । 
আশ্রয় নিয়েছেন ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ীতেে। সঙ্গে আছে 
আরও বিপ্লবীরা ব্রজেন সেন, মনি দত্ত, ম্থশীল সেনগুপ্ত কক্সন। 
দত্ত ও শাস্তি চক্রবর্তী। বিপদের সমূহ সম্ভবনা সত্বেও এই গৃহকত্রা 
এদের নিরাশ্রয় কর্ধে হিংস্র বৃটিশ হায়েনার মুখে ,ঠেলে দেননি । 

কিন্তু ছুর্ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ঠেকাবে কে? নিয়তির অমোঘ 
বন্ধন লজ্বঘন করে কার সাধ্য? 

নেত্রসেন_ বিশ্বাসঘাতকতার সেই কলঙ্কিত নায়ক । দুশ্চরিত্র 
পানাসক্ত এই লোভী দেশদ্রোহী অর্থের লালসায় লালায়িত হয়ে 
উঠলো । দশহাজার টাকা! পাশের বাঁড়ীতেই সেই দশহাজার 
টাকার লোভনীয় মাথাটি ! ভাবতে ভাবতে অর্থগৃযু, এই মহাপাতকের 
মন নেচে উঠলো | সঠিক খবর তার কাছে। শুধু গিয়ে পৌছে 
দেওয়! গোয়েন্দা অফিসে । 
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ব্রজেন সেন এই নরাধমেরই ভাই-_বিপ্লবের পুত অগ্রিমন্ত্র 
সে মাস্টারদার কাছে দীক্ষিত। আর বৃটিশের দালাল নেত্রসেনের 
সী কতদিনই না গোপনে এই ব্প্লিবীদের নানা রকম রান্নাকবা 
খাবার গিয়ে গিয়ে খাইয়ে এসেছে! ছুর্ভাগ্য এই সেবাপরায়ন। 
মহিলার এক অসতর্ক আনন্দের মুহূর্তে মাস্টারদাদের অস্তিত্ব প্রকাশ 
পেয়ে যায়। 

ধূর্ত নেত্রসেনের চালাকি এই সরলমতি বধূ বুঝতে পারেনি । 

নেত্রসেন এই বিপ্লবীদের ভাল-মন্দ খাওয়াবার ইচ্ছা! প্রকাশ 
কবলে. খুশীতে যেন তার স্ত্রী আটখানা। দলের মধ্যে মাস্টারদ! 
আছেন”__স্থতরাং ভাল ভাল জিনিস বাজার করে আনার ফাই 
ফরমাস করে দিল। 

এই খবরটির সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হ'বার জন্যই নেত্রসেনের 
এই প্রস্তাব। ব্যস, আর যায় কোথায়! বাজার করাঁব অছিলায় 
বেরিয়ে একেবারে সোজা গোয়েন্দা দপ্তর । পুরস্কারের পাকা 
ব্যবস্থা করে সে ফিরলো । 

সন্ধ্যা নেমেছে। গ্রামের ছায়া ছায়া অন্ধকার ক্রমশঃ জমাট 
বাধছে। অন্ধকার বাঁড়ছে-রাতও গভীর হচ্ছে। খাওয়া দাওয়া 
শেষে মাস্টারদারা বিশ্রাম করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা 
অন্যত্র আজ চলে যাঁবেন। নিজেব। প্রীয় প্রস্তুত হয়ে আছেন । 

হঠাৎ বাইরে প্রহরারত ব্রজেন সেনের চোখে পড়লো তাদেৰ 
বাড়ী থেকে একটি লোকের হাতে সিগন্যালের ভঙ্গীতে একটি 
হ্যারিকেন ক্রমান্বয়ে ছুলছে। 

তার মন অশুভ আশংকায় ছলে উঠলো । আলো হাতে যে 
সিগন্যাল দিচ্ছিল সে আর কেউ নয়- বিশ্বাসঘাতক নেত্রসেন। 
ব্রজেন ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে মাস্টারদাদের সতর্ক করে দিল। 
আর দেরী নয়-_-এক্ষুনি পালিয়ে যেতে হ'বে। 

ইতিমধ্যে পুলিশ রাত্রির অন্ধকারে কর্ডন করে ফেলেছে। 
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মাস্টারদা সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পিছনের দরজা 
দিয়ে। পুলিশের দৃষ্টিপথ ঘুরিয়ে দেবার জন্য তিনি যে দিকের 
পথ ধরছেন তার অন্যদিক থেকে গুলীবর্ষণ করে দিলেন কয়েক 
রাউণ্ড। পুলিশের মনোযোগ সেইদিকেই গেল ঠিক। 

পুলিশের “রকেট” বোমায় ঘটনাস্থল আলোয় আলোয় একাকার । 
মাস্টারদার! বাড়ীর পশ্চিমদিকের বাঁশবনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চললেন। 
একজন সঙ্গী অন্ধকারে খানায় পড়ে গেলে শব হ'ল। শুকনো 
বাশগাতা। পায়ের তলায় মর্মর ধ্বনি তুলেছে। পুলিশ সভর্ক হয়ে 
গেল। তত্ক্ষণাৎ মিলিটারী রাইফেল থেকে 11100010900 190160 
ছোঁড়া হ'লো। আলোর ফুলঝুরি নিয়ে উপর থেকে সেই রকেট 
নামতে লাগলো । 

ছ'পক্ষেই গুলী বিনিময় হয়েছে কয়েক রাউণ্ড। আহত হয়েছে 
বিশ্বস্ত একজন সঙ্গী__ব্রজেন সেন । পুলিশ ব্লজেনকে গ্রেপ্তার করলো । 

মাস্টারদা! রিভলবার থেকে গুলী ছু'ভলেন একজন গুর্খা প্রহবীকে 
লক্ষা করে। ছুর্ভাগ্য সেই লক্ষ্য ্রষ্ট হ'লো। পালাবার শেব মুহূর্তে 
একটা গাছের আড়াল থেকে গুর্থা প্রহরী বেরিয়ে এসে মাস্টাঁরদাকে 
জাপটে ধরে ফেললো । 

দুর্বল ক্ষীণ স্বাস্থ্য মাস্টারদা। ধস্তাধস্তি করে পারলেন ন! 
নিজেকে ঘুক্ত করতে। 


মাস্টারদা ধর! পড়লেন । 


জাতির কুলাঙ্গার নেত্রসেনের চক্রান্ত সকল হ'লো। টাঁকার লোভে 
এই মহাবিপ্রবী নায়ককে সে তুলে দিলে! বিদেশী শাসকদের হাতে । 
তাকে নিন্দার ভাষা আমাদের নেই। প্রায়শ্চিন্তের শত পৃজায় ও এই 
মহাপাঁপীর কলঙ্ক মোচন হ'বে না। দেশবাসীর ক্ষমাহীন ক্রোধ শত 
অভিশাপের পুঞ্জীভূত-ভারবোবা প্রতিনিয়তই তার উপর ব্ধিত হ'বে। 
ক্ষমা সে পায়নি। দশহাঁজার টাকা পাবার অদম্য আকাঙ্খা 
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সে ভরপুর। পুরস্কার সে পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে পুরস্কার 
বিপ্লবীদের হাতে । দেশত্রোহীতার সমুচিত পুরস্কার ! 

একদিন। সেদিন বিচারের দিন। বিশ্বাসহস্তা নেত্রসেনের 
বিচার । দেশবাসীর হাতে তার বিচার !! 

রাত প্রায় সাড়ে-নটা। সেন মশাই নানারকম ব্যঞ্জন পাতে 
নিয়ে আয়েস করে খেতে বসেছে! মনে কতই না স্কতি-__দশহাজার 
টাকা ছয়েকদিনের মধ্যে এসে গেল বলে! | 

সে জানেন! বিচারের শেষ রায় নিয়ে তারই কয়েক গজের 
মধ্যে বিচারক অপেক্ষা করছে। 

বাজার থেকে বেছে বেছে আনা বড় বড় কই মাছের একটি 
তুলে সবে মাছের মাথায় কামড় বসিয়েছে, আর তৎক্ষণাৎ এককোপেই 
তার নিজের মাথাটিও ঘাড় থেকে নেমে গেল। থালায় মাছের 
মাথার পাশে তার রক্তাক্ত যুণ্ডটিও গড়াগড়ি খেতে লাগলো । 

প্রতিশোধের এই গৌরবের যিনি অধিকারী তাকে শুধু ধন্যবাদ 
দিয়ে ছোট করবো না_তাকে আমাদের জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। 
সমগ্র জাতির অকুগ্ধ আশীর্বাদ তিনি যুগ যুগ পেয়ে আসবেন। 
ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেশদ্রোহীর এই চরম বিচারের দিনটি 
রক্তের অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। 


মাস্টারদাকে ও ত্রজেন সেনকে গ্রেপ্তারের পর অকথ্য নির্ধাতন 
করা হয়। দীর্ঘ তিন মাইল গ্রাম পথের উচছু-নিছু পথ দিয়ে তাদের 
লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হ'তে লাগলে।। একজন অফিসার 
অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে করতে মাস্টারদার নাকে সজোরে 
এক ঘুষি চালিয়ে দিল। 

রক্তের ধারা বইতে লাগল তার নাক দিয়ে। ক্লাম্ত অবসন্ন 
হয়ে তিনি দীর্ঘপথ চলতে অসমর্থ হয়ে মাঝে মাঝে বসে পড়তে 
লাগলেন । কিন্তু অত্যাচারীদের মনে এতটুকু করুণার উদ্রেক 
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হ'লো৷ না--তাকে টানতে টানতে গল! ধাক্কা! দিয়ে নিয়ে যেতে 
লাগল। হাত-পা ছি'ডে গেল। জামা-কাপড় ছি'ড়ে শতচ্ছিন্ন। 

মাস্টারদাদের গ্রেপ্তারের খবর ঝড়ের গতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়লো । ঘরে ঘবে বিষাদের ছায়! নেমে এলো । দলে দলে লোক 
পথে নেমে পড়লো! শুধু একটি বারের চোখের দেখা দেখবার 
জন্য । তাদের হৃদয়-_-দেবতাকে বেদনার্ত হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি 
অর্পণের জন্ত। 

পটীয়ার ডাক-বাংলোর মিলিটারী ক্যাম্পে কাটা তারের বেড়া 
দেওয়া একটি ছোট ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল তাকে । বাইবে 
রাইফেলধারী মিলিটারীব সতর্ক প্রহর বসানো হয়েছে । চট্টগ্রামের 
এই “বীর সিংহ'কে বিশ্বাম নেই। কোন এক অমিত ক্ষমতার 
যাছুবলে হয়ত উধাও হয়ে যেতে পারেন । 

এমনি সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিকের উদ্দেশ্যে অমব কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র 
তার “পথের দাবী” উপন্যাসে বলেছেন 2 «“ "কোন বিস্মৃতি 
অতীতে তোমার জন্যই তে! প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার 
তো শুধু তোমাকে মনে করিয়াই, প্রথম নিম্িত হইয়াছিল, সেই 
তো তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে কারসাধ্য ! এই 
যে অগনিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈম্তভার, সে তো কেবল 
তোমারই জন্য ! দুঃখের ছুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পার বলিয়াই 
তো ভগবান এতবড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন । 

কাতারে কাতারে লোক পটীয়ারী এ ডাক-বাংলোয় এসে 
হাজির । উৎস্থক অশ্রুসজল চক্ষে তারা তাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেতার 
দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। একী অবস্থা তাদের পরম দেবতার ! 
প্রায় বিবস্ত্র, সবাঙ্গে নির্যাতনের অসংখ্য ছাপ অসংখা ক্ষত! তবু 
তিনি অগ্নি-দীপ্ত ও গম্ভীর ! কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো জনতা । 

সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই মহান নেতার প্রতি বর্বর সরকাদ্ধের এই 
নির্মমতা সভ্যজাতির ইতিহাসের এক কলঙ্কিত রূপ । বন্দী অবস্থায়ও 
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তার রেহাই নেই। পুলিশ সুপার এসে তাকে আরও বেত্রাঘাত 
করলো। সে দৃশ্া ভাষায় বর্ণনা করতে কলম বার বার থেমে 
যায়। ছুঃসহ ছুঃখে হাত অবশ হয়ে আসে । কী নিষ্ঠুর ! কী নির্মম !! 

বন্দী সূর্য্য সেন ও ব্রজেন সেনকে চট্টগ্রাম জেলে স্থানাস্তরিত 
করা হ'লো। ন্ুরক্ষিত ছুর্গে পরিণত করা হলো জেলখানাকে । 
জেলের এক নির্জন কুঠুরীতে অত্যন্ত সতর্ক প্রহরায় তাকে রাখা 
হ'লো। কোন বই, সংবাদ পত্র, কাগজ-কলম-পেন্সিল কিছুই তাঁকে 
দেওয়া হ'তো৷ না। দিনের মধ্যে একবার কয়েদী মেথরের সঙ্গেই 
তার দেখা হয়। নির্জন কুঠুরীর ভিতরে খোলা! পায়খানা পরিস্কার 
করতে যখন মেথর আসতো! তখনও সশস্ত্র প্রহরী তার পিছনে এসে 
দাড়িয়ে থাকতো । কোন কথ! বলার বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। 
কেবল বোব। ভাষায় নীরব দৃষ্টি বিনিময় হ'তো দু'জনের মধ্যে । 

নোংর! ছোট্টঘরের মধ্যে মাস্টারদার ছুঃসহ একঘেয়ে জীবন 
গডিয়ে চলতে লাগলে! নির্জন কারাকক্ষে বসে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার 
কদর্ধয-_কর্দমের কথ। ভাবছেন-_-ভাবছেন, ভাবে, আদর্শে ও কর্মে 
দীপ্যমান ছুরন্ত হুর্জয় সংকল্পের উক্কাপিগ্ড সেই সব তরুণ প্রাণের 
কথা! জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে কেউ কেউ দেশমাতৃকার 
পূজা করে গেছে, কেউ কেউ জেলের লৌহ কপাটের অন্তরালে 
নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। আর যাঁরা এখনও বৃটিশের 
লোলুপ দৃষ্টির বাইরে ; তারা অনিশ্চিত ছুঃখ ছুশ্চিন্তার উত্তাল 
ঢেউয়ে ভেসে চলেছে । 

মাস্টারদা ধরা পড়ার পর দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়ে 
তরুণ কর্মী তারকেশ্বর দক্তিদারের উপর। আনোয়ার! থানায় গহির। 
গ্রামের এক আশ্রয় কেন্দ্রে তখন তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত, 
মনোরঞ্জন দাস ও মনোরঞ্জন দে। গোপনস্ত্রে খবর পেয়ে ১৮ই 
মে (১৯৩৩ সাল) ভোরবেল! পুলিশ মিলিটাবী এই কেন্দ্রটি ঘিরে 
ফেলে । তারপরের ঘটন! কল্পনাদত্তের ডায়েরী থেকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ 
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* **..--* ভোরবেলা একটু দেরীতেই ঘুম ভঙ্গলো ৷ তাড়াতাঁডি 
বাইবের কাজ সেরে ঘরে ঢুকতেই একটি আর্তনাদের শব শুনলাম 
-পুলিশ-মিলিটারী এসেছে। রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে 
পালানো যায়, তাণ্ছাডা পুলিশ বৃহ ভেদ কবেও ছুয়েকবার 
পালিয়েছি। কিন্তু দিনের বেলায় পালিয়ে যাবার বৃথা চেষ্টা জেনেও 
শুধু শুধু ধরা দেবনা এইভাবে বেরিয়ে যাব ঠিক করলাম । 
ছু একজন মারা গেলেও অন্ততঃ ছু জন বেরিয়ে যেতে পারবো এ 
ছুরাশা আমাদের ছিল। সামনে আমি ছিলাম, ঘর থেকে বেরিয়ে 
আসতেই বুকের দিকে এক হাত দূরে রাইফেল ধরে এক সৈন্য 
ঈাড়ালো। পলায়ণের চেষ্টা বৃথা হ'বে দেখে আমর! ঢুকে পড়লাম 


একটি খালি কোঠা ঘরে ॥ 
ঘরের ভিতর থেকে আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম বাইরে ভীতার্থ 
মেয়ে ছেলে পুকষেব চীৎকার ছুটাছুটি-হুড়াহুড়ি। -. * * এবার 


আমরা একযোগে রিভলবার থেকে গুলী ছুঁড়তে লাগলাম । 
দেওয়ালের আড়াল থেকে লক্ষ্য কবে গুলী করে আমাদের উপায় 
ছিলনা । ১২ রাউণ্ড গুলীৰ পর আর গুলী বাবহাঁব করা 'গেল 
না। আমাদেব তৈরী গুলী আর পরীক্ষা করার সময় পাইনি । 
অন্যদিকে সৈন্য-বাহিনী বেপরোয়। গুলী চালাতে লাগল । 
একটি গুলী এসে লাগল বাড়ীর মালিক পূর্ণ তালুকদারের বুকে । 
ছোটভাই নিশি তালুকদার যখন তাঁর দাদাকে ধবতে গেলেন, 
তিনিও বুলেটের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অসহায়ের 
মত ঘরে বসে অন্যদের মৃত্যু দেখার চেয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার 
এবং এই খোলা গুলীর মধ্যে পালাবার আর একবার স্থযোগ 
নেওয়া যাক, নতুবা মৃত্যু হোকৃ-এই ভেবে যেই দরজা দিকে 
এগিয়েছি, জানালার পাশ দিয়ে একটি গুলী এসে আমার হাতের 
পাশ দিয়ে খোকার (মনোরঞ্জন দাস) বুকে গিয়ে লাগল। সে 
মৃতার কোলে ঢলে পড়লো। আমাদের জন্য অযথা আর মৃত্য 
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ঘটতে দেবনা--এই স্থির করে আমরা আত্মমমর্পণ করলাম । 

কম্যাণ্ডার যখন আমাদের উঠানের উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল 
তখন দেখলাম রক্তে মাখামাখি অনেক দেহ পড়ে আছে। আহতের 
সংখ্যাও কম নয়। প্রতিরোধের জন্য যারা এসেছিল তাদের উপর 
নির্মমভাবে হিংস্র পশুর দল প্রতিশোধ নিল। কিন্তু ভাববার মত 
মানসিক অবস্থা ছিল না, শুধু মনে হ'তে লাগল, নিরীহ মানুষের এই 
আত্মত্যাগের সার্থকতা আসবে কি?” 

এই বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের পরও চট্টগ্রামের উপর অত্যাচারের 
যে নির্মম রোলার চালানো হয়েছিল তা” অবর্ণণীয়। দেবমন্দির 
থেকে বিবাহবাসর, সপ্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানি ইত্যাদির দ্বারা 
জনজীবনে এক সন্ত্রাসের স্থষ্টি করলো । রাতভোর, কখনও দিনভোর 
_দিনের পর দিন চললে! কারফ্যু। সামরিক নির্যাতনে মানুষের 
নাভিশ্বীস উঠতে লাগলো । 

তথাকথিত দাঙ্গার তদন্ত করে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত 
পরে কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় যা" খলেছিলেন, তা” অনুধাবন 
করলে বৃটিশ সরকারের নগ্ন বীভৎসরূপ উতঘাটিত্ হয়ে পড়বে। 


তিনি বলেছিলেন £ 


“ঢু 198৬০ 59617501791]5 105050150 005 019065 ৮1066 
00655 0900011:80. 1] 19৮০ 5151090 06 1)00565 1101) 
18৬০ 0661) 069009%০0. 1 194৬৪ ড151050 8. 70101101) 
01585 110) 1085 06610101015 00 016055, ] 2) 9011 
(০ 39, 0 5017) 1)017-001019] 71101028105. 

(77015 70:555 17061010890 0 0১০ 676 0০171086010 
017)0106 পা।নু 00001150118 59056 15100166000] 10100 
0১৩ 9911 “08101091809” 15 00101195179.) 

[700563108৬6 17661 99300560 ৪00 0010 10 075 


২২৯ 


2710015০0৫6 ৫৪৮, 17096 09 2৬1 01)810010)6091)3, 00% 0 0813 
[0০901182155 006 95 00৩ 50 ০৪1160 01091500015 ০ 005 
০০৪০০, 01০ ১০11০৩---0)5 311051) 0000613 2170 01১০ 00110145. 
11061500910, 10 00995 100 0০ 77 17217009 120601৩ ৪17 
1555015901017. 0010৩ 1088 00 1006191% 6০ &4 ৮/100655 
0০ 1)98৬০০১ 0195 96500000010) ০0৫6 18090563 11) 0105 (০01 
৪190 108 0102 ৮1119955, 00085 10920 106 00০ 81 0)109 
080 1005151 10০91 ৪০ 0105 55৮51065 100110165 9/1)101) 50111 
1610817) 01) 00৪ 15090155 ০06 061591)5 010 ৮/1)000 0555 


11711000155 ৮/01:5 117010054 % 


মাস্টারদাকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসার কাজে হাত 
দিয়েছে স্থুখেন্দু দত্ত, অমূল্য বিশ্বাস প্রমুখ কর্মীবৃন্দ। এই মহান 
নেতার যুক্তির জন্য জেলের অভ্যন্তরস্থ কয়েকজন সরকারী কর্মীও 
সম্ভাব্য যাবতীয় সহযোগিতা করে চললো । তাদের মাধ্যমে জেলের 
প্রধান ফটকের, মাস্টারদার কক্ষের ডুপ্লিকেট চাবিও বিপ্লবী কর্মীদের 
হাতে এসে গেছে। জেলের ভিতর পাচার হয়ে গেছে আগ্নেয়াস্ত্র, 
বোমা, ডিনামাইট | ঝাড়ুদারের মাধ্যমে মাধ্যমে মাস্টারদার সঙ্গে 
যোগাযোগ চলছে অত্যন্ত সতর্কতা ও তৎপরতার সঙ্গে । 

কারা প্রাচীরের অদূরেই লালদীঘি। দীঘির পশ্চিম পাড়েই 
একটি পানের দোকান। দোকানের কর্মী পান্নাসেন বিপ্লবীদলের 
সভ্য। জেলের নিকটবতাঁ এই ঘাঁটি থেকেই জেলের অভ্যন্তরে 
₹বাদ আদন-প্রদান চলছে। 

সমস্ত ব্যবস্থা পাকা । জেল ভেঙ্গে মাস্টারদাদের ছিনিয়ে নিয়ে 
হাপার সমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ । মাস্টারদা সুযোগের অপেক্ষায় 
উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। 

শহরে তখন “কারফু?” চলছে। স্বাভাবিক দিনেই মানুষ অত্যাচারী 
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পুলিশ-মিলিটারীর ভয়ে বিনা প্রয়োজনে রাস্তাঘাটে বড় একটা 
বের হয় না। 

“কারফ্য'-র দিন। সন্ধ্যাবেলী। রাস্তাঘাটে লোক নেই। 
ঘরের মধো টিম্‌ টিম্‌ করে বাতি জ্বলছে। মানুষের উৎকণ্ঠা ভরা 
মন। বাইরে অন্ধকারেব কড়া শাসন। 

জেলগেটের কাছে একটি ছেলে গিয়ে ্টাডাল। ভিতর থেকে 
একজন ওয়াডার ছন্মবেশে বাইরে বেরিয়ে এল। ছৃ'জনে রাস্তার 
আবছা অন্ধকারে দ্রুত হেঁটে চললো লালদীঘিৰব দিকে । 

একজন গোয়েন্দা অফিসার ঠিক এ সময় গাড়ী নিয়ে এ 
পথে আসহিল। “কারফ্য'-র রাতে দুইজন পথচারীকে চলতে 
দেখে তার সন্দেহ জাগে এদের তখন গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখে 
গোয়েন্দা অফিসার সদলবলে অগ্রসর হ'তে থাকে । 

অফিসারটি লালদীঘিতে এসে যখা সময়ে শৈলেশ রায় ও 
জেলেব ওয়ণডারকে গ্রেপ্তার করে। যাবতীয় কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র 
তল্লাপী কবে পুলিশ উদ্ধার কবে। 

ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাঁয়। ছুর্ভাগ্যের শোতে সমস্ত প্রচেষ্টা 
নিমেষে বিলীন হয়ে গেল। চললো! নান! স্থানে আরোও ব্যাপক 
তল্লাসী ও গ্রেপ্তার। জেলের চারিদিকে তীব্র সার্চ লাইটের আলোয় 
কড়া মিলিটারী এপ্রহরা বসল। 

যডযন্ত্রের গতি রুদ্ধ হ'ল। ইতিহাসের চাঁকা গেল ঘুরে। 
জেলের বাইরে ও ভিতরে যুক্তি অথবা মৃত্যুর জেহাদ ঘোষিত 
হ'লো। সরকার যত অত্যাচার চালায় দেশপ্রেমী যুবকেবা আবও 
তত মরিয়া হয়ে ওঠে । ফলম্বরূপ ঘটতে লাগল বিভিন্ন স্থানে 
একের পর এক সংঘর্ষ। রক্তের খণ রক্তে শোধ। 

ঘটনাচক্রে দুর্ধর্ষ বিপ্লবী মহেন্দ্র চৌধুরীকে পুলিশ গ্রেপ্তার 
করে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে চললো তার উপর নির্মম অত্যাচাব। 

তখন মাপ্টারদা, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দণ্ডের বিচারের 
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নামে অপূর্ব প্রহসন চলছে। সেই স্পেশ্তাল ট্রাইবুন্যালের বিচারক 
ছিলেন এই তিনজন £ 


১। মিঃ ম্যাকসাপি, বাখরগঞ্জের দায়র। জর্জ 

২। মিঃ রঞ্জনী ঘোষ, সিলেটের এযাডিশনাল দায়র] জর্জ 

৩। মিঃ খোন্দকার আলী তোয়েব, চট্টগ্রাম জেলার বি, ডিভিশন 
এস, ডি ও। 


এই ট্রাইবুন্যালের অধীনে প্রায় একবছর বিচাবের নামে প্রহসন 
চলে। জেলের মধ্যেই একটি ঘরে এই গোপন বিচারের ব্যবস্থা 
হয়। বিচারের কি রায় হ'বে তা" অনুমান করতে কারও কষ্ট 
হয়নি। মাস্টীরদাঁর মুক্তির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, ফাসি 
অবধারিত। আইনের ন্তায় বিচারে মান্টারদাকে ফাসি দেওয়ার 
সপক্ষে সরকারের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই এবং নেই বালেই 
স্ায় নীতিকে লঙ্ঘন করে এই মহান দেশপ্রেমিকের মৃত্যুর পরোয়ান। 
জারী করেছিল। 

বিচারে কল্পনা দত্তেব যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ফাসির হুকুম 
হলো মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর। 

কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে ছুই তেজন্বী বিপ্লবী ফাসির দ্রিন 
গুণছেন। চোখে-যুখে তাদের এতটুকু ভয়, এতটুকু বেদনার ছাপ 
নেই। নৈরান্তে প্রাণশক্তির এতটুকু ক্ষয় নেই। দীপ্ত, প্রশান্ত, 
সৌম্য তার! । : 

মাস্টারদা ফাসির দিনের আগের কয়েকটি দিন লেখা! ও ধর্ম- 
পুস্তক পাঠের মধ্যে কাটিয়েছেন। গোপনে পাঠিয়েছেন সহকর্মীদের 
কাছে নানা নির্দেশ, উপদেশ । তখনও সংগ্রামকে বাঁচিয়ে রাখার 
জন্য কি অদম্য আকাংখা তিনি বারবার প্রকাশ করেছেন। তার 
আত্মজীবনী “বিজয়া, তিনি জেলে শুরু করেছিলেন কিন্তু তা+ অর্ধ- 
সমাপ্ত থেকে যায়। তিনি সেখানে লিখেছিলেন যে, অনেক সাথীর 
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জীবন স্বাধীনতার বেদীমূলে তারই নির্দেশে বিসঞ্জিত হয়েছে। 
কিন্তু তবু বহু-উঈপ্সিত মুক্তি আসেনি । তিনি বিজয়ার আর এক 
ংশে লিখেছেন-_-“ছয় মাসের সযত় আয়োজনের পর ১৮ই এপ্রিল 
বাত্রে চট্টগ্রামে বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করল। প্রত্যেক নেতা তাতে 
যোগদান করেছে'__এই সময় তার মনের মধ্যে অতীতের স্ৃতিভরা 
দিনগুলো এসে ভীড় করছিল। তার প্রতিটি লেখার মধ্যে এই 
আত্মসমালোচনা, এই ভাবাবেগের এক প্লাবন আমরা দেখতে পাই । 
ছোট বড় প্রতিটি ঘটনার উপর তিনি যেন শুধু দক্ষহাতে ভাষার তুলি 
বুলিয়ে গেছেন। তার জীবন-স্মৃতি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি__ 
ইত্তিহাস ও সাহিত্যের এক মহা মূল্যবান দলিল চিব্তরে হারিয়ে গেল। 
স্থলেখক মাস্টারদা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেব খুব ভক্ত ছিলেন। 
এ সম্পর্কে বিপ্লবী নিরপ্রন সেন এক জায়গায় লিখেছিলেন £ 
“মাস্টারদা রবীন্দ্রনাথের কথ! বলতে বলতে গবিত হয়ে উঠ হন । 
আমাদের জাতীয় জীবনের কত বড় সম্পদ। তিনি রবীন্দ্র.:ণর 
উদ্দেশ্যে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। তার সজাগ মন 
ববীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কত যে খোরাক পেয়েছে। "**-**মণঝে 
মাঝে গুন্‌ গুন্‌ করে মাস্টারদ! কবিগুরুর কবিত৷ আওড়াতেন।*"" ' 
মমি কবিতায় বড বেশী গ। মাখাতে চাইতাম না । মাস্টারদা সেই সব 
জেনে শুনেই আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন--কবিতাঁকে ভালবাসলে 
তুমি অবিপ্লবী হয়ে যাবে না, বাংলার বিপ্লবীদের জীবনের গ্রস্থিতে গ্রন্থিত 
যে রবীন্দ্রনাথের কবিত! ওতপ্রোতভাবে জড়ানো" ১1 
মাস্টারদা প্রায়ই আবৃত্তি করতেন এই কবিতাটি £ 
নি এই সব মৃঢ় ম্লান মূক মুখে 
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্রবুকে 
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে 
মুহুর্ত তুলিয়া শির একত্র দাড়াও দেখি সবে 
যার ভয়ে তুমি ভীত তখনি সে পলাইবে ধেয়ে)? 1 
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সমগ্র জাতিকে সুপ্তি থেকে ভয় থেকে জাগিয়ে তোলার 
জন্য কি একাস্তিক তার আকুতি! জাতির জাগরণের স্থক্ঠিন 
চিন্তা মুক্তিকামী এই বিদ্রোহী নায়কের স্থনবীন ধ্যানে ভরা। 

যুগ যুগ ধরে মদমত্ত বিদেশী শাসকের নির্মম অত্যাচারে 
জাতিব দেহ আজ ক্ষতবিক্ষত। স্বৈরাচারী বিদেশী শাসকের দু'হাত 
জনতাঁর খুনে লালে লাল । ছুঃদহ বেদনা! ও আতেব ক্রন্দন তাকে 
অস্থির করে তুলেছে । ইংরেজের শাসন ও পীড়নের বিরুদ্ধে মূর্ত 
প্রতিবাদ নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য তাই তিনি শেষ দিন পর্যস্ত 
ডাক দিয়ে গেছেন। 

বিষাদে ভরা চট্টগ্রাম জেলের প্রতিটি কয়েদীকক্ষ । বিষাঁদে 
ভর। সার! চট্টগ্রাম। ফাসির দিনটির জন্য মাস্টারদাঁও তারকেশ্বর 
দস্তিদার অপেক্ষা করছেন। ফাঁসির তারিখটি সম্বন্ধে খুব গোপনীয়তা 
বক্ষা কবার চেষ্টা হয় কিন্তু জেলেব কয়েদীদের মধ্যে এ গোপনীয়তা 
ধরা পড়ে যায়। কারণ জেলে যখনই কোন ফাসির সিদ্ধান্ত হয় 
তখন এ ব্যাপারে কতগুলো! বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হয়। 
যাদের ফাসি হবে, তাদের ওজনেব নকল মানুষ বা ইটপাথরের 
ভন্তি বস্তা নৃতন কেনা শক্ত দড়িতে তা" ঝুলিয়ে বারবাব দির 
শক্তি পরীক্ষা করা হয়। ফাসির সাতদিন আগে থেকে এই প্রস্ততি 
চলতে থাকলে সন্দেহ ক্রমে জেলের মধ্যে এই স্বংবাদ ছড়িয়ে যায়, 
যে, এত আয়োজন এত সতর্ক ব্যবস্থা ধাদের জন্য তারা হলেন 
মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত শ্রদ্ধেয় মাস্টারদা ও 'তারকেশ্বর দস্তিদার । 

জগতের আলো! চিরদিনের জন্য তাদের চোখ থেকে নিভে 
যেতে আর বেশী দেরী নেই। তাদের চোখে ঘুম নেই। কখন 
রাত্রির অন্ধকারে তাদের প্রিয়নেতাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে মেবে 
ফেলে এই ছৃশ্চিন্তায়। জেলের সাধারণ কয়েদীরা, কারারক্ষীণ1 
ডাক্তার ইত্যদি কর্মচারীরা এই মহান নেতাকে পরম শ্রদ্ধা করতো । 
তারাও ফাসির তারিখ রাজনৈতিক বন্দীদের জানিয়ে দেয়। কিন্কু 
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তাকে মুক্ত করে আনার আর কোন প্রচেষ্টাই সম্ভব নয়। ব্যথা-বেদনাহড 
হৃদয়ে সেই শেষ দিনটির জন্য অপেক্ষা করা ছাঁড়। আর কোন উপায় নেই। 

ফাসির তারিখটি মাস্টারদাও জানতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য! 
মনে এতটুকু ছুঃখ এতটুকু ছূর্বলতা স্থান পায়নি । সেই মিষ্টি হাসিটি 
তখনও মুখে লেগে আছে। 

অদ্ভুত অদম্য শক্তির প্রাচূর্যে ভরা এই পুরুষ। জীবনের সেই 
শুভক্ষণটির জন্যই যেন তিনি অপেক্ষা করছেন। অপাধিব আনন্দে 
নিজের অজ্ঞাতেই ভিনি গুন্‌ গুন্‌ করে গেয়ে উঠলেন £ 


'রাডিয়ে দিয়ে যাও গো এবার 
যাবার আগে, 
আপন রাগে, 
গোপন রাগে, - 
তরুণ হাসির অরুণ রাগে 
অশ্রজ্জলের করুণ রাগে 
যাবার আগে যাও গো আমায় 
জাগিয়ে দিয়ে, 
রক্তে তোমার চরণ দোলা -_- 
লাগিয়ে দিয়ে | 


আলীম মৃত্যুর মুখো-মুখি দাড়িয়ে জীবনে বহুবার ফিরে এসেছেন-_ 
ব্যাকুল হৃদয়ে সেই মহা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য এখন তিনি অধীর । 

অসম্ভব সহনশীলতা তার চরিত্রে দেখেছি। নিগ্রহ, নিপীড়ন 
তাকে আরও করেছে অগ্নিদীপ্ত ও দুর্জয় সংকল্পে দৃঢ়। হিজলী 
জেলে বন্দীদের উপর গুলী চললে তিনি তৎক্ষণাঁ একটি প্রচাৰ 
পত্রে এই কথা প্রচার করেছিলেন__ 
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রক্তের বদলা রক্ত । রক্তের ধণ কখনও ব্যর্থ হয় না। তার 
জীবনই ছিল সংগ্রামে ভরা। সংগ্রামই তার জীবন। 


১৩৩৪ সাল, ১২ই জানুয়ারী । স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি 
শোকদীপ্ত দ্রিন। বাইরে ঘন নিকষকালো অন্ধকাঁধ। নিস্তব্ধ নিঝুম । 
মৃত্যুব পবোঁয়ানা হাতে নিয়ে মৃত্যুপ্জয়ী বীর মাস্টারদা তন্দ্রাচ্ছন্ন। 
মৃত্যার জন্য মানুষের স্বাভাবিক চিরস্তন ভয় দুশ্চিন্তাও তাব সুস্থ 
মনেব নিশ্চিন্ত ঘুমকে কেড়ে নিতে পারেনি । 

অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী অনুপম বৈশিষ্ট্য মপ্তিত চরিত্রে 
এই মহামানবকে দেখে তাই বুঝি মুগ্ধ হয়ে ক্যাপ্টেনের অলক্ষ্যে 
পটিয়া থানার একজন গোয়েন্না অফিসার বলেছিল-_ 
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সহসা! কারাকক্ষের গেট খুলে গেল। রাত প্রায় ছু'টো। 
কয়েকজন অফিসার হিং দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে গেল ছু'টো কক্ষের 
দিকে। ছুটিতে ছুই বন্দী ঘ্ুমস্ত। একজন মাস্টারদা, অন্যজন 
তারকেশ্বর দস্তিদার । 

হিংস্র পশুর দল সমস্ত শালীনতা ফাসির সমস্ত বৈধ নিয়ম- 
কানুন পায়ের তলায় লুটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো । «অন্যান্য কয়েদীরা 
চীংকার করে এই অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদ জানালো সমস্ত জেলখানা 
এই দৃশ্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিল, চড়, ঘুষি, লাথি একের 
পর এক পড়তে লাগলো । অসহায় ছুটি মানুষের উপর নর-পশুবা 
হিংসার তাগুবে মেতেছে। 

ছুই বীর দেশপ্রেমিকের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ববতে লাগলো! । 
তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন । জেলখানার রাজনৈতিক বন্দী ও 
কয়েদীদের ছু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো । এক অব্যক্ত 
বেদনায় গুমরে মরতে লাগলে! জেলখানার কর্মীর! যাঁর! মাস্টারদাকে 
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গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতো । নিরুপায় দর্শক হয়ে তাদের এই 
সকরুণ অপমানজনক দৃশ্য দেখতে হচ্ছে । লজ্জায় ক্ষোভে দ্বণায় 
তারা যেন ফেটে পড়তে চাইছে । 

ুমূর্“ ছুটি দেহকে সশশ্ত্র প্রহরীরা টেনে নিয়ে গেল ফীসি- 
মঞ্চে । মধ্যরাত্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে ফাসির ব্যবস্থা । রাজনৈতিক 
বন্দীরা অস্থির হয়ে উঠলো! । মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম্ঠ ধ্বনি ও “মাস্টারদা 
জিন্দাবাদ'_ ধ্বনিতে সমস্ত জেলখানা কেঁপে উঠলো । তাদের সঙ্গে 
ক মিলিয়ে 'মাস্টারদা জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে কয়েদীর। নিশ্ষল আক্রোশে 
গবাদে মাথা ঠকতে লাগলো । 

তাদেব সেই কগম্বরকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য চললো লাঠি- 
চার্জ কিন্তু আজ তারা দুর্বার মরিয়া । কাব সাধা সে কথস্বর 
কদ্ধ করে। পাগলের মত অস্থির হয়ে তারা গবাদ ভেঙ্গে ছুটে 
বেবিয়ে আসতে চাইছে। বাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান্‌ খান্‌ হয়ে 
পড়েছে। এই মর্মস্পর্শী নিষ্ঠুরতায় আকাশ-বাতাস সমস্ত নিসর্গ-প্রকৃতিও 
যেন ভাষাহীন, মৌন। শাসকের বিরুদ্ধে শোধিতেব লড়াইয়ে যিনি 
নেতৃত্ব দিয়েছেন, দেশমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য ফিনি 
সর্বস্ব ত্যাগ করে আমরণ সংগ্রাম বেছে নিয়েছিলেন, সেই দেশ 
বরেণ্য দেশপ্রাণ সন্তানের এই অন্যায় মৃত্যুদণ্ড এক ঘ্বণ্য মর্মস্তাদ 
দষ্টাস্ত । বিদেশী *শক্রর এই জঘণ্য চক্রান্তের ক্ষমা নেই। 

ফাঁসির মঞ্চের লিভার টেনে দেওয়! হলো । জীবনের জয়গান 
গাইতে গাইতে গৌরবদীপ্ত হাসির প্রশাস্তিতে ছুই মহাবীর মৃত্যু- 
কৃপে ঝুলে পড়লেন। তারকেস্বর অমর রহো!! মাস্টারদা জিন্দাবাদ ! 
শোকার্ত হৃদয়ের অসংখ্য ধ্বনি-চীকারে জেলের অভ্যন্তর যেন 
ক্ষোভে ছুঃখে ফেটে পড়তে লাগলো । “বন্দেমাবতম্* '“মাস্টারদ। 
জিন্দাবাদ'_ সেলে সেলে প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্টে প্রতিধ্বনি ওঠে । শীতের 
কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি, অদূর পাহাড়ের গায়ে গায়ে স্তর্ূশাখা- 
প্রশাখায় ধ্বনিতে-প্রতিধ্বণিত হয়ে ওঠে কয়েক শত বন্দীর তৃর্যা-নিনাদে। 
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মৃত্যুর শীতল স্পর্শ তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেল। সার্থক জনম 
ভার, সার্থক য়ণ। নূর্য্য অস্ত গেল কিন্তু কার গভীর নিষ্ঠীও অপরিসীম 
আত্মত্যাগের অমর জ্যোডিঃ চির-ভাম্বর, অম্লান হয়ে থাকবে । তার 
মৃত্যু হ'তে পারেনা-_তাই তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী, অমব শহীদ ! 
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ফাঁসির ছু'দিন পর মাস্টারদার সহোদর শ্রীযুক্ত কমল সেন মহাশয় 
জানতে পারেন, তাঁর ভারত-খ্যাত বিপ্লবী বড় ভাইয়ের ফাসি 
হয়ে গেছে। শ্ত্রীযুক্ত কমল সেন চট্টগ্রাম জেল! ম্যাজিষ্ট্রেটেকে 
তার দাদার মৃতদেহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানতে চাইলে তাকে 
বলা হয় যে, ১২ই জানুয়ারী তার দাঁদার ফাঁসি হয়ে গেছে। 
মৃতদেহ সকার করা হয়নি। কিন্ত তার পুণ্য মরদেহকে 
নিয়ে শ্বেতাঙ্গ পশুর .দল কি করেছে আজও তা" সঠিক জানা 
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যাঁয়নি। অন্ুমানে কেউ কেউ বলেন, মাস্টাবদার মরদেহ ভারী 
পাথর বেঁধে কর্ণফুলী নদীর গলে নিক্ষেপ করা হয়েছে, কারও 
বা মতে তার দেহ শাসকবর্গেব জিঘাংসাকে আরও নগণ্যভাবে 
চরিতার্থ কববার জন্য জন্ত জানোয়ার দিয়ে খাওয়ানো হয়েছে। 
মাস্টারদার ফাসির দিনটিতে বর্বর শাসকবর্গের এতই আনন্দ 
হয় যে, শাসন. যন্ত্রের প্রতিটি বড বড অফিসার এই নারকীয় 
মহোৎসবে হাজির ছিল। 
বজবাহতেব মত শুনলো! চট্টগ্রামবাসী মাস্টারদার ফাঁসির সংবাদ। 
শোকের কালে৷ ছায়া নেমে এলে! ঘরে ঘরে । সেদিনের তাদের 
সেই বিক্ষুদ্ধ মনের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ কবা যায় না। প্রতিটি 
মানুষের চোখে ঝরতে লাগল এক অস্ফুট অসহনীয় বেদনাব অশ্রজল । 
দুনিয়ায় সভ্য ও ভদ্র বলে যাবা গর্ব করে নিজেদের পরিচয় 
দেয়, সেই ইংরেজ সরকাঁব মাস্টাবদার মৃতুা-সংবাদটি তার নিকট 
আত্মীয়ের নিকঈ পৌছে দেবাব মানবিক কর্তব্য বোধটুকু পর্য্যন্ত 
বিস্মৃত হ'লো। এই দেশপ্রেমিক বিপ্লবীনেতাব সমাধিস্থল একদিন 
সাবা দেশের মানুষের কাছে এক পরম শ্রদ্ধা ও গৌরবেব গীঠস্থান 
হিসাবে প্রতিভাত হয়, এই আশঙ্কায় মুতদেহ লুকিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়। 
আমর। আজ স্বাধীন হয়েছি। তাই যদি তখনকাঁর দিনেব 
সবকারী দলিলার্রি পরীক্ষা! কর! হয়, তা'হলে এই দেশপ্রেমিক নেতা 
দেহ সংকারের স্থান অনুসন্ধান করে বের করা যায় এবং সেই 
স্থানে উপযুক্ত স্মৃতি-স্তন্ত স্থাপন করে জাতীয় দায়িত্ব পালন আমবা 
করতে পারি। 


ফাঁসির পূর্বদিন মাস্টাবদা জেলের অন্য ওয়ার্ডে তার সাথীদের 
কাছে গোপনে এক বাণী পাঠান। তার সেই মহা মূল্যবান অন্তিম 
বাণীটি বঙ্গানুবাদ-সহ এখানে উদ্ধত করছি £ 
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আদর্শ এবং এক্য আমার বিদায় বাণী। ফাপিব রজ্জু আমাৰ 
মাথার উর দোছলামান। মৃত্বা আমার ছুয়ারে করাঘাত করছে । 
নন আমার ছুটে চলেছে অপীমের দিকে । এইতো সাধনার" উপযুক্ত 
সময়, মৃত্যুকে বন্ধুবপে আলিঙ্গন কবাব প্রস্ততিৰ এইতো সময় এবং 
হারিয়ে যাওয়া দিণগুলোব সম্মতি বোমন্তনের এইতো সময়। 

আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, কত মধুব তোমাদেব সকলেন 
স্মৃতি-_বৈচিত্র্যহীন আমার এই জীবনের এক ঘেয়েমিকে তোমব। 
ভেঙ্গে দাও, তেমরা আমাকে উংসাহ দান করো । এই আনন্দ 
ঘন গম্ভীর পবিত্র মুহুর্তে আমি তোমাদের জন্ত কি রেখে যাবো? 
শুধু একটি জিনিস, তা" হ'লো৷ আমার স্বপ্ন, একটি সোণালী স্বপ্ন__ 
স্বাধীন ভারতের স্বপ্র। কি পবিত্র ছিল সেই মুহুর্তটি, যেদিন 
আমি প্রথম তা দেখেছিলাম । আজীবন গভীর মমতায় ও ক্লান্তিহীন 
ক্্যাপামি নিয়ে সেই স্বপ্নকে বুকের উত্তাপে লালন পালন কখেছি। 
আমি জানিন। সেই স্বপ্নের পরিপূর্ণতার দ্কে কতদূর অগ্রসর হয়েছি। 
জানিনা আমি, আজ কোথায় তাকে আমায় থামিয়ে দিতে হচ্ছে 
অভীষ্টলাভের পুর্বে যদি মৃত্যুর হিম-শীতল কর তোমাকে স্পর্শ কৰে 
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ভবে তোমার সেই দাঁয়ত্রভার তোমার অন্ু্গামীদের হাতে তুলে 
দিও যেমন আজ আমি তোমাদের দিচ্ছি। প্রিয় পাখী বন্ধুর! 
এগিয়ে যাও, এগিয়ে চলো--কখনো পিছিয়ে যেওনা । দাসত্বের 
"দিন শেষ হয়ে আসছে এবং স্বাধীনতার নবারুণ উদ্ভাসিত । জাগো, 
কর্মের সাধন কর। কখনও হতাশ হয়ো না। সাফল্য সুনিশ্চিত । 
ভগবান তোমাদের আনীব্বাদ করুন। & 
১৯৩০ সালেব ১৮ই এপ্রিল- চট্টগ্রাম ইষ্টার-বিক্রোহের এই 
দিনটিব কথা কখনও ভুলো না। স্মৃতি-বাসরে চির অম্লান করে 
রেখো! জালালাবাদ, জুলদা, চন্দননগর ও ধলঘাটের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের 
ইতিহাস। স্বাধীনতার মৃত্যু-যজ্ছের বেদীমূলে যে সব দেশপ্রেমিক 
জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নাঁম ম্মরণের মন্দিরে রক্তের অক্ষবে 
লিখে রাখো । 
আমার একাস্ত আবেদন তোমাদের কাছে- আমাদের সংগগনে 
যেন বিভেদ না আসে । যারা-তোমর1 কারাগারের ভিতর ও বাইবে 
রয়েছো তাদের সকলকে আমার প্রাণের ভালবাসা ও আশীর্বাদ 
জান|ই। বিদায় বন্ধু, বিদায়। : 


চট্টগ্রাম জেল, বিপ্লব দীর্থজীবি হোক । 
১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ বন্দেমাতরম্‌ ! 
সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা । 


জীবনের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শুধু স্বাধীনতার 
স্বপ্ন দেখেছেন। পরাধীন দেশ জননীর পায়ের শৃঙ্থছল মোঁচনের 
স্বন্ত আজীবন বিপ্লবের সাধনা করে গেছেন। মৃত্যুর উপর ফীাড়িয়ে 
কর্মের সাধনা । তার স্বপ্ন, ধ্যান, জ্ঞান ও ধারণা শুধু ছ'টি শবের 
জন্য-ন্বাধীন ভারত। আমাদের ভারত! 

তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, ওপনিবেশিক স্থায়ত্ব শাসন 
এ্রকটি ভাওতা মাত্র__তা' মুখ্যতঃ সাত্রাজ।বাদী দাসত্বেরই প্রতীক । 
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স্থৃতরাং এই বিদেশী শত্রুর সঙ্গে কোন আপোষ নয়। পরিপূর্ণ 
স্বাধীনতার জন্য তাই তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন । সাম্রাজ্যবাদী 
শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করবার জন্ত কংগ্রেসের আপোষকামী 
মনোভাবের পথ ত্যাগ করে তাই শদস্্ব বিপ্লবের পথ বেছে 
নিয়েছিলেন | 

পথ তিনি ভুল করেননি । বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভের 
সম্ভাবন1 তিনি বিশ্বাস করতেন না-_যেমন বিশ্বাস করতেন ন1 আমাদের 
নেতাজী । অস্ত্রের আঘাঁতে তিনি সাত্্রাজযবাদী উন্মত্ত লিঘাংস্দের 
ক্ষমত! চুর্ণ কবে দিয়েছিলেন, টেনে নামিয়ে এনেছিলেন ইউনিয়ন 
জ্যাকৃ। উচিয়ে দিয়েছিলেন স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রঙ্গা ভন্ত্রী সরকারের 
ত্রিবর্ণরঞ্চিত পতাঁকা। চট্টগ্রামের সেই মুক্তি ক্ষণস্থায়ী কিন্ত তার 
সেই ক্ষমতার প্রত্যক্ষ 'প্রমাণ স্বাধীনতাকামী প্রতিট মানুষের মধে) 
মুক্তির এক দুর্বার প্রেরণা বয়ে এনে দিয়েছিল । 

একথা! অনস্বীকাধ যে, মান্টাবদার দূরদশিতা, ধলিষ্ঠ চিন্তা, 
নিষ্ঠা, অদমা সাহস ও সংগঠন প্রতিভা সেই অমাশিশ"র যুগে 
সাম্রাজ্যবাদী শক্রর বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তির ঈপ্সিত 
স্বাদ এনে দিয়েছিল জাতির জীবনে । মুক্তি সংগ্রামের ভাকাশে 
চিরভান্বর নক্ষত্র তিনি। 

মহানায়কণ্মূর্যসেন ছিলেন যুগ-প্রতিনিধি__-জনগনের রাজনৈতিক 
চিন্তাধারা ও আশা-আকাঙ্ার মৃত প্রভীক। তার সশস্ত্র সংগ্রামের 
দৃষ্টান্ত দেশের যুবশক্তিকে আত্মপ্রত্যয় ও মৃত্যু-ভয়হীন দেশপ্রেষে 
উদ্ধদ্ধ করেছিল। 

তার চরিত্র ছিল বজেেৰ মতন দৃঢ় আবাব কুন্থমের মত কোমল ॥ 
এই পরম্পর বিবোঁধী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মান্ুষেব হৃদয়কে তীরভাবে 
আকর্ষণ করতো। অসাধারণ রাজনৈতিক নেতা তিনি। অদাধারশ 
তার ব্যক্তিত্ব । যেমন দেখেছি তার মধ্যে অদম্য সাহস, সংকল্পে 
অবিচল নিষ্ঠা, বিপ্লবী কঠোর নিয়মানুবতিতা, তেমনি ন্বল্পভাষী 
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নিধিরোধ এই শাস্তত্বভীবের মানুষটির ছিল সহধোদ্ধাদের জঙ্ 
গভীর ন্েহপ্রীতি-_ভালবাসা ও মমত্ববোধ । 

&  মুক্তি-যজ্ঞের বিশুদ্ধ পূজারী এই মহামানব পরাধীন ভারতের 
ছুঃখ-দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, ব্থনা ও মর্মবেদনা! গভীরভাবে উপলব্ধি 
করেছিলেন এবং সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই 
জীবনের সর্বস্বত্যাগ করে ভারত-মাতাঁর দাপত্ব-শৃঙ্খল মোচনের জন্য 
আত্মভোল! হয়ে ছুটে এসেছিলেন । দেশ জননীর এতবড় সাধক 
ছিলেন বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন দীপ্তকঠে_-')%% 01০৪0, 
৪. 2010010 01:6217)--8. 015817 06 [7:66 [10018 11019051,001 
হা) 1166 00036 10855101890] ৪104 চ110117810, 1 17455 
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বিপ্লবী মণিদত্তাকে তার নিজের মৃত্যু কিভাবে হওয়। উচিত 
এই প্রশ্নের উত্তরে গভীব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন-_ 
“আত্মহত্যা, আত্মসমর্পণ নয় 10101700৮10) 0019 508050761 
75০৪১০ করার সম্ভাবনা থাকলে নিশ্চয় গুলী ছুঁড়ে পথ করে 
নেওয়ার চেষ্টা করবো । সামনা সামনি গুলী--বিনিময়ে আমাকে 
হত্যার স্থযোগ আমি দেব না। এইভাবে বৃটিশের বেতনভুক্‌ 
পুলিশের হাতে গুলী খেয়ে মরার চেয়ে ফাসির * মঞ্চে দীড়িয়ে 
স্বাধীনতার জয়গান করে যাওয়াই শ্রেয় । এতে যদিও সহ্য করতে 
হয় শারীরিক ও মানসিক তীব্র নিপীড়ন, তবু যাওয়ার আগে 
শুনিয়ে যাওয়া যায় বিপ্লবের মর্মবাণী, ছড়িয়ে দেওয়া যায় অন্তরের 
আগুন, দেশের লোকেরা পায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা আর শাসকদের 
হয় রাজ্য হারাবার ভয়ে মানসিক যন্ত্রণা |” 

খণ্ড যুদ্ধে মত্ত হওয়ার চেয়ে কোর্টে 9০917 36৪607617 
দিয়ে ফাসি বরণ করে নেওয়াই আমার কাম্য । এতে অনেক 
উদ্দেশ্ট সাধন হ'বে। ইংরেজের যে বিচারালয়ে এরা বিচারের 
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প্রহসন করে থাকে, সেই বিচারালয়কে ব্যবহার করা হ'বে। 
বৈপ্লবিক কার্যকলাপ (প্রচারের স্থান হিসাবে । নিজেকে নির্দোষ 
প্রমাণ করতে গেলে বিচারের প্রহসন শুরু হয়। তা'তে সেই 
স্বযোগ মেলে না। মৃত্যুর আগে আর একটা আঘাত করে যাওয়াই 
সংগ্রামীদের কর্তব্য । এই আঘাত ওদের সহ্য করতে হ'বে অথচ 
প্রতাঘাত করার সুযোগ থাকবে না। এর ফল হয় স্থদৃব প্রসারী 
ফাসির মঞ্চের যাত্রী একজন বিপ্লবী বিচারালয়ে দাড়িয়ে তেজোদীপ্ত 
কণ্ঠে দেশবাসীব কাছে ও বিদেশী শাসকদের মুখের উপর বলে 
য়েতে পারে, আমর কি করতে চেয়েছিলাম ও কেন করতে চে:য়ছিলাম।' 

মাস্টারদা হেসে বলেছিলেন__র্ফাসিতে তো ওরা ঝুলাবেই, 
তবে এই উপরি পাওনাট। ছাড়ব কেন? 

শেষের এই- উক্তিটির মধ্যে তার_-কৌতুক প্রিয় মনটি ধরা 
পড়ে। তিনি খুব পরিচ্ছন্ন কৌতুক পছন্দ করতেন এবং নিজে 
নানা কৌতৃককর ঘটনা ও গল্প দিয়ে সহযোদ্ধাদেব ক্লান্তি ও অবসাদ 
দূর করে দিতেন। সংযত আদর্শবাদী দার্শনিক বিপ্লবী এই অমল 
চরিত্রের মানুষটির আকর্ষণ ছিল ছুনিবার। 


চট্টগ্রামের যুব-বিদ্বোহের কাহিনী ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় এবং ভীরুতাঁৰ অপবাদগ্রস্ত বাঙালীর 
জাতীয় জীবনে সাহস ও শৌধ্যের এক অমূল্য নিদর্শন । 

ক্ষুদ্র কোন একটি জেলায় সশস্ত্র অত্যু্থান যে সারা ভাঁরত- 
বর্ষের বিপ্লব নিয়ে আসবে, একথা মাস্টারদ! বিশ্বাস করতেন না। 
কিন্ত তিনি জানতেন, ক্ষুদ্র একটি দীপশিখা যেমন অনেক দূর 
পধ্যন্ত অন্ধকার দূর করতে পারে, তেমনিই বিপ্লবের একটি ক্ষুদ্র 
স্ুলিঙ্গ সেই তৃষ্টাস্ত গ্চাপন করবে । তার ফল হ'বে সুদূর প্রসারী। 

প্রকৃত পক্ষে, বিদ্রোহীদের বৃটিশ সিংহের ক্ষমতাকে সরাসরি 
প্রতিদ্বন্দিতায় আহ্বান করার সাঁহন ভারতবাসীর প্রাণে নৃতন 
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শক্তির অভয়মন্ত্র দান করেছিল। তারই £মাণ পাওয়! যায় স্বাধীনতা 
আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে ছ্ছনতার বিচ্ছিন্ন সংগ্রামগ্ুলোতে। 

চির বিদ্রোহী সূর্য সেনের স্বর্লজীবনের ইতিহাসে ব্যক্তির 
চেয়ে সমষ্টিই বড়। ভাম্বীর-প্জনের স্পেহ প্রীতিতে ঘেব। জীবন 
উপভোগের তৃষ্ণা, গৃহের প্রতি আকর্ষণ কিছুই তাকে ধরে রাখতে 
পারেনি। 

তার ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছুই ছিল না। ব্যক্তিকে তিনি 
বৃহতের মধ্যে বিশালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন । 
আর সেইখানেই তার বৈপ্লবিক জীবনের সার্থকতা । তাই তার 
জীবনালোচনা করতে গেলে চট্টগ্রামের তথা সমগ্র বাংলাদেশের 
অগ্রিযুগের পর্যালোচনা এসে পড়ে । তার কর্ম-ভীবনের অলৌকিক 
কাহিনী নৃতন করে বর্ণনা করার কোন অবকাশ নেই চট্রগ্রামের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যেই তার জীবনের পরিপূর্ন ইতিহাস লিপিবন্ধ 
আছে। প্রতিটি ঘটনাব ও কৃতিত্বের মধ্যেই তার জীবনের জীবস্ত 
সুত্র খুজে পাওয়া ধাবে। তাই চট্টগ্রামেব এতিহাসিক সংগ্রাম ও 
মাস্টারদার কর্ম-জীবনেপ কাহিনী এক ও ভ্ভিন্ন। মান্টাবদাকে 
বুঝতে হোলে জানতে হোলে আমাদের চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহের 
ইতিহাসেব প্রতিটি পাত! ওলটাতে হ'বে। সশন্ সংগ্রানের ইতিহাস 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার জীবনকে টেনে আনাযাবে ন|। 

তিনি মহান্‌ নেতা বিস্ত তার নেতৃহ্ের প্রক শ দেখা য'য়ৰি 
কোনদিন কোন বক্তত। ব| জন সমাবেশে কোন ভাষণের মধ্যে। 
প্রচারিত কোন রচনায় আমর! তার স্বদেশপ্রেমের বা কমনীতির 
প্রকাশ দেখিনি। নেপথ্যে তার কর্মপ্রস্ততি। শুধুমাত্র কমীদর 
মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের স্পর্শ অদৃশ্য ফন্তধারার মত নীবব সঞ্চানদী 
তা প্রেরণা, য।' তখনকার দিনের তরুণ-তরুণীদের বার বাঁদ ঘর- 
ছাড়া করেছে, দেশনাতার মুক্তিযন্তে মৃত্যুর মুখে আত্মহুতি দিনে 
ছাদের অনুপ্রাণিত করেছে। 
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এই স্বল্লভাষী খর্বকায় অতি-সাধারণ মু চরিত্রের মামুষটিকে 
দেখে কখনও মনে হয় না যে, এঁপই মধ্যে বিপ্লবের বজ্কানল 
চিবদীগ্যমান। অনেক সময় সাধঃরণের ভীড়ে মিশে থাকলে তাকে 
বিশেষ বা বিশিষ্ট বলে কেউ মনে করা 5 পরতো! না। অসাধা*ণ 
বাক্তিত্বের এই অতি-সাধারণ বহিঃপ্রকাশ অনেকবারই তাকে পুলিশের 
হাত থেকে বক্ষা কবেছে। কতবাপ গোপন ঘাটি আক্রান্ত হয়েছে, 
কিন্থ তিনি কোমবে কাস্তে-গে(জ।, হাতিব ওপর কাপড় হেলা, 
ময়লা! গামছা! কাধে-ফেলা চাষীর বেশে পুলিশেব সামনে দিবে 
বেপিয়ে গেছেন। 

সাম্প'নে (ছুই দেওয়া নৌক1) কর্ণকুলী পার হবেন । মাঝি 
বিপ্লবীদলেব সমর্থক । হঠাং দেখা গেল পিছন পিছন পুলিশে 
মোটর লঞ্চ ছুটে আসছে। মুহুর্তেই দেখা যার, মাঝি সাম্প।নের 
'সারোহীতে পরিবতিত হয়েছে, আব আরোহী নিপুণ হাঁতে সাম্পান 
চালিয়ে এগিয়ে যাচ্জেন। 

লুঙ্গি পবিহিহ কোমরে চগডা বর্মী-কৌ্ট, বিডি দেশালাই 
গে'জী। কে বলবে ইনিই মহানায়ক ন্ুষ্যসেন ? 

পুলিশ চ্যালেপ্র করে। 

মারি সুধ্য সেনেণ নাম শুনেই ফ্যাল ফ্যাল্‌ চোখে তাকিয়ে 
বিদ্মঘ প্রকাশ কখে। 

পুলিশ হনাশ হয়ে শেষে চলে যায়। 

আশ্রয়স্থল ঘেরাও হয়েছে, কিন্তু যার দম্য এত চেষ্টা, তিনি 
ময়লা গামছা পরে ঘাস কিংবা বিচালি বোঝা মাথায় নিয়ে 
হয়তো তাঁর মধ্যে মূল্যবান কাগজপত্র (বা বিভলবারও ) আছে, 
বাড়ী? চাঁকরের বেশে বেখিয়ে গেলেন। পুলিশ ধারণাও করতে 
পারে না এত সাধারণ ছল্পবেশে তিনি আত্মগোপন করে যেতে পারেন। 
» এক বিধবা ভদ্র মহিলার বাঞীতে-বিপ্লবীদেধ ঘাটি ছিল। 
একদিন গভীর বাত্রে মাস্টারদা কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে বেগোচ্ছেন। 
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ছুর্ভাগ্যক্রমে পথে পুলিশের সামনে পড়ে গেলেন। কি করা যায়? 
মুখ কাছুমাচু করে এমন ভাব দেখালেন যেন এ বিধবাটি চরিত্রহীন! 
এবং তারা মন্দ অভিপ্রায়ে তার বাড়ীতে গিয়েছিলেন, পুলিশ 
কয়েকট। চড় চাপড় মেরে পাড়ায় মেয়েদের বাড়ীতে বদ উদ্দেস্তে 
না যাওয়ার জন্য সাবধান করে ছেড়ে দিল। 

তখন জীবিত অথবা মৃত ন্ৃষ্য সেনের মাথার জন্য দশহাজাব 
টাক! পুরস্কার ঘোষিত আছে। 

স্বৈরাচারের মুখের ওপর বিপ্লবী-কৌশলের কি পরিহাস! 

অতবড় বিপ্লবী নেতা, না জানি কত তেজন্বী, বলশালী তিনি ! 
তিনি কি সাধারণ লোক ! শক্তিধর যিনি তার দৈহিক গঠন-কল্পন। 
ও সেইভাবে কবে নিত। এই জন্যই পুলিশ বার বার ঠকতে'' 

আসলে সমস্ত শক্তির উৎস ছিল তার ইম্পাতদৃঢ় আবার 
কুম্থম-কোমল স্পর্শকাতর মন। একথা বুঝবার মত ক্ষমতা আর 
যারই থাক, বৃটিশ আমলাতন্ত্রে ছিল না। 

মাব অন্ুলি হেলনে দলে দলে তকণ-তরুণী হাসিমুখে মৃত্বরণ 
করেছে, ত।কেই আবাখ দেখা যেতে। প্রতিটি অভিযানে (8০01১) 
শত বিপদের ঝুকি নিয়েও তিনি কর্মীদেব সাথে দেখা কবে 
আশীর্বাদ করতেন; যারা ফিরতো না, 'তাদের জন্য পুত্রশোকাতুবা 
জননীর মত তিনি বেদনানুভব করতেন। দলের কমীদের তিনি 
মায়ের ন্রেহ, পিতার শাসন ও সেনানীব নির্দেশ দিয়ে পালন করতেন । 
এইখানেই মাস্টারদার বিশেষত্ব, চারিত্রিক স্বতন্ত্রতা। 

দলের কর্মীদের প্রতি তার নির্দেশ ছিল, যখনই ধরা পড়ে নির্যাতিত 
হ'বে, তারা যেন সব কিছুর জন্যই স্ধ্য সেনকে দাঁধী করে এজাহার দেয়। 
দেশের অন্ত অনেক নেতাদের সঙ্গে এখানেই তার বিশেষ পার্থকা। 

দেশের প্রতি ধুলিকণার জন্য ছিল তার অপীম মমতা 
আর অত্যাচারী সাস্রাজ্যবাদীর জন্য ছিল তার সেই পরিমাণে ঘ্বণা। 
তার মনের ছুটি কোণে কোমলত। ও দৃঢ়ত৷ উদ্ভাসিত। 
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বিনিময়ে দেশ তাঁকে কি দিয়েছে? যিনি দেশের আপামর 
জনসাধারণকে নিজের সমস্ত জীবন, মননশক্তি দান করেছিলেন, 
সে দেশ তাকে কি দিয়েছে? 

দেশ তাকে দিয়েছে তার যৌবন, তার যুবশক্তি আর দেশবাসীরা 
দিয়েছে__তাজ। রক্ত । | 

তার শেষ দিনগুলো ভরে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও 
গীতার অধ্যায় বিশেষের অন্ুচ্চ আবৃত্তিতে। রামায়ণ ছাড়! কোন 
বই-ই তাকে পড়তে দেওয়া হয়নি। কিন্তু রামায়ণ কি কম? 
রামায়ণ ভারতবর্ষের আত্মান্বরূপ । হয়তে। রামায়ণের সত্য ও ত্যাগের 
বাণী তার নিজের জীবনের অর্থ এবং মৃত্যুর পরিণতিকে সহজ 
করে দিয়েছিল। 

একটি মহান্‌ মানবাত্মার সকরুণভাবে মহাপ্রস্থান__অগ্নিযুগের 
একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিগ্ির মহামরণ! 

“অন্যায় করার চাইতে অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ানো আরও 
গুরুতর অপরাধ । -*"**." ভুলে যেওনা যে, অন্যায় এবং ছূন্খীতির 
সঙ্গে আপোস করার চাইত্তে বড় অপরাধ আর নেই। মনে বেখো, 
জীবনকে পরিপুর্ণভাবে পেতে হ'লে জীবনের বিনিময়েই তা” পেতে 
হ'বে। মনে রেখো, সমস্ত ক্ষয়ক্ষতিকে ত্বীকার করে নিয়ে অন্তায়ের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে অবিরাম” 

_-এই মর্মবাণী মাস্টারদার সংগ্রামী জীবনে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত। 
অন্যায় এবং ওদ্ধত্যকে তিনি মুখ বুজে সহা করেননি_ স্বাঙ্গে রক্ত 
মেখে অন্তায়ৈর বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে বার বার রুখে দাড়িয়েছেন। 
শাসকের বিরুদ্ধে তাই বার বার তার নেতৃতে মুক্তিযোদ্ধাদের রাইফেল 
গর্জে উঠেছে। স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করে মুক্তি পথের অগ্রদূত 
এই মহাবিপ্রবী জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। 

আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে । শুধু স্বাধীন নয়, স্বাধীনতান্থ 
শৈশব 'এবং কৈশোরও অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছে। 
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শত শহীদের রক্তে-রাঁত। বেদীর উপর আমরা স্বাধীনতার ত্রিরঙা 
পতাকা গড়াচ্ছি। আমর! সেই সব শহীদের উত্তর পুরুষেরা 
ধাদের শরীর থেকে এখনও রক্তের দাগ মুছে যায়নি তারা কি 
একবারও ভেবেছি দেশের, মুক্তি সম্পর্কে, দেশের মানুষের আথিক 
এবং আত্মিক বন্ধন মোচন সম্পর্কে তাদের উচ্চারিত এবং অন্ুচ্চারিত 
স্বপ্ন এতটুকুও সফল হয়েছে কি ন11 তারা তো শোষণমুক্ত' 
বঞ্চনাহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে ন্বপ্প কি আজও 
পূর্ণ হয়েছে? ্‌ 

অক্টৌোপাসের মত শোষণের অত্যাচারের নাগপাশ সমগ্র সমাজকে 
আষ্ট-পৃষ্ঠে বেধে মোচড় দিচ্ছে আজও । সর্বগ্রাসী বঞ্চনা জন 
জীবনকে ছুঃসহ নরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
তো আজও মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনকুবের হাতে বন্দী এই স্বাধীনতার 
জন্যই কি যুগ যুগ ধরে দেশের মুক্তিকামী শহীদের তাদের রক্ত 
ঢেলেছিলেন? এই স্বাধীনতার জন্যই কি তারা ফাঁসির মঞ্চে 
স্বাধীনতার জখ্মগান গেয়েছিলেন ? 

একবারও কি আমাদের মনে হয় আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার 
অভিজ্ঞতা বিবেকানন্দ, উপেন্দ্রনাথ, স্ুরেন ব্যানাজ্দি, ভকৎ সিং, 
সূর্য সেন, সুভাষ বসু, ক্ষুদিরাম এবং আরও অনেক দেশপ্রেমিকের 
স্বপ্নের কাছাকাছি যেতে পেরেছি কি না? আমৰা ক্ষমতার এবং 
স্বার্থের কাঙালী ভোজে মশগুল। 

কিন্তু গণচেতনার স্ুপ্তসিংহ জেগে উঠলে কোন নেশা-ই তাকে 
ঘুম পাড়াতে পারবে না। আজদেশে সেই চেতনার চিহ্ন পরিস্ফুট 
আজ আবার ইতিহাসেই শিক্ষা গ্রহণের দিন এসেছে । এই দিনে 
আবার সূর্য্য সেনের মত রীর শহীদদের কাহিনী জাতীয় এ 
বিশেষ ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে আসবে। 

সূর্য্য সেন নেই। কিন্তু তার অ-মৃত আত্মা, যা” ভারতবর্ষের 
শার্থত বিদ্রোহের আদর্শের মধ্যে অবিনশ্বর। সে আত্মার বিনাশ 
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নেই । ভারতবষের গণ-মানসে আজও সে আক্মা চির বিরাজমান, 
চির দীপ্যমান । 


হে অগ্নি-ধষি সবত্যাগী রুদ্রসন্গযাসী ! রাজ-বিদ্রোহী হে বীর 
মহণসৈনিক 1! তোমায় প্রণাম !! 


'ধাহার অমর স্থান প্রেমের 
আসনে 

ক্ষতি তার ক্ষতি নয়, 

মৃত্যুর শাসনে । 
দেশের মাটি থেকে 

নিল ধারে হরি 
দেশের হৃদয় তারে 

রাখিয়াছে বরি। 
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জালালাবাদের স্মরণীয় ও সফল সংগ্রামে যে সকল বিপ্লবীযোদ্ধা 
১৭৫৭ সালে পলাশীর পরাজয়ের পর থেকে সর্বপ্রথম বৃটিশ সরকারী 
উম্যাকে সম্মুখযুদ্ধে শৌচনীয়ভাবে পরাজিত করে, তাদের নামের 
পূর্ণ তালিকা নীচে দেওয়া হল £-_ 


নাম বয়স জন্মস্থান 
১) সর্বাধিনায়ক শুর্ধসেন | ৩৫ | নৌয়াপাড়া, রাউজান থানা, চট্টগ্রাম । 
২) নির্মল সেন ৩৩ | কোয়েপাড়া, প্রধান তিনজন নেতার 


অন্য তম। 

৩) অস্থিক! চক্রবর্তী ৩৪ | দেওয়ানপুর, রাউজান থানা, বিভিন্ন 
সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। কলকাতায় এক মোটর হুর্থ- 
নায় মারা বান। 

পট গণেশ ঘোষ ২৫ | যশোহর পৈতৃক বাড়ী। কিস্তু চট্টগ্রামে 
বড় হয়েছেন। পিতা প্রথমে রেলে 
চাকুরী করতেন। ১৯২২ এর এ, বি, 
আর এর ধর্মঘটে যোগ, দেন। পরে 
সদর ঘাটে “ন্বদেশী 'স্ত্রালয়” নাঁমে 
কাপড়ের দোকান খোলেন। এ বাড়ী- 
তেই পুলিশ পরে “সাবলিজেশন্” লিষ্ট 
পায়। তিনি মোট ২৭বৎসর জেল খেটে 
ছিলেন। পঃ বঃ বিধান সভার তিনবার 
ও ভারতীয় পার্লামেন্টের একবার সদস্ 
নিবাচিত হয়েছিলেন । 

৫ট অনস্ভ সিংহ ২৪ | কয়েক পুরুষ আগে উত্তর ভারত থেকে 

' | তাদের পরিবার চট্টগ্রামে আসেন এবং 
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এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে 
থাকেন। শহরে বাসা ছিল গামা- 
কুমণ্তীতে। বর্তমানে তার পিতার নামে 
এ গলির নাম 'গোলাপ সিংহ লেন।" 
আন্দামানে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগের 
পর ১৯৪৬ সালে মুক্তিলাভ করেন। 
তিনি অগ্নিগর্ড চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম যুব- 
বিদ্রোহ (১ম/২য় খণ্ড) এবং “মহানায়ক 
সূর্য্য সেন' পুস্তকগুলি রচনা করেন। 


৬) লোকনাথ বল ধোরলা, বোয়ালখালী থানা, চট্টগ্রাম । 
কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার 
হয়েছিলেন । 

৭) লাল মোহন সেন সন্ধীপ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ১৯৪৬ 





নিহত। 
৮) অর্ধেন্দু দস্তিদার ১৯ | ধলঘাট, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম । 
৯) হিমাংশু সেন * ১৫ সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম,শহরে চন্দনপুরায় 


থাকতেন । 
১০) উপেন ভট্টাচার্য ৩ বেতাগী, রান্থৃনীয়! থানা, চট্টগ্রাম । 
১১) মধু দত্ত . ২২ বিদ্গ্রাম, বোয়াল থানা, চট্টগ্রাম। 
১২) নরেশ রায় ২« : ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলের 
ছাত্র। 
১৩) ৰিধু ভট্টাচার্য্য ২' ত্রিপুরা চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র । 


১৪) হেমেন্ু দস্তিদার ১৫: ধলঘাট পটিয়া খানা, চট্টগ্রাম । 
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রা 


নাম 
১৫) শৈলেশ্বর চক্রবর্তী 


১৬) নির্মল লাল৷ 


১৭) দেব প্রসাদ গপ্ত 


১৮) আনন্দ গুপ্ত 


১৯) মনীন্ত্র গুহ 


প 


বয়স 


জন্মস্থান 


২০ | কোয়েপাড়া, কক্সবাজারে আইনজীবী 


১৪ 


১৮ 


২৩ 





পিতার কাছে থাকতেন । 


সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী, বাড়ী হাওল। (বোয়াল 
খালি থানা) আত্মীয়ের সঙ্গে কক্সবাজাব 
থাকতো! এবং সেই সময় এখানে সঞ্ধম 
শ্রেণীতে পড়তো । ইংরেজের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার জন্য সে খুব বেশী জোর 
করায় এত ছোট হওয়। সতেও তূর্ধ্যসেন 
তাকে সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি দেন । 


প্যাবেডের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রসিদ্ধ 
ব্রাহ্মণ নেতা রাজেশ্বর গুপ্তের পৌত্র। 
বর্তমান যে ব্রাহ্মণমন্দিরটি আছে তার 
পিছনে টিলার উপরে তাদের সুন্দর 
বাড়ী। এরা ঢাকা থেকে উট্টগ্রামে 
আসে এবং দেবপ্রসাদের পিতার জন্ম 
চট্টগ্রামেই। 

দেবপ্রসাদের ছোট সহোদর ভাই, 
চন্দন নগরে গুলী বিদ্ধ হয়ে ধৃত হন। 
আন্দামানে কারাদণ্ড ভোগের পর 
১৯৪৬ সালে মুক্তি পান । ১৯৪৮ সালে 
ট্টগ্রাম বিদ্রোহ এবং 'মাস্টারদা' 
নামে ছুখান! পুস্তক রচনা করেন। 


ভাঁটিয়াইন, পটিয়া থান।, চট্টগ্রাম । 


২৫৪ 


নাম 
২০) সহায় রামদাস 


২১) প্রভাস বল 

২২) ফণীক্দর নন্দী 
২৩) রজত সেন 

২৪) ত্রিপুরা সেন 
২৫) ছিজেন্দ্র দত্তিদার 
২৬) বিধু সেন 


২৭) মনোরঞ্জন সেন 
২৮) কালীপদ চক্রবর্তী 


২৯) শশাঙ্ক দত্ত 
৩০) নারায়ণ সেন 


বয়স 


১৭ 


১৮ 
১৭ 
১৬ 


১৬ 


১৪৯ 


১৪৯ 


১৮ 


জন্মস্থান 
রাণাঁঘাট, রহমতগঞ্জে কাকা! কো-অপা- 
রেটিভ. রেজিষ্টারের বাসায় থাকতো । 
ধোরলা, বোয়ালখালি থান! । 
দক্ষিণ-ভূর্যা, পটিয়া থান| । 
কোয়েপাড়া, চট্টগ্রাম । 
টাকা, চট্টগ্রামে পিতা চাকুরী করতেন। 
পরৈকোড়া, আনোয়ারা থানা, চট্টগ্রাম। 
পৈতৃক বাড়ী শাকপুরা, জন্ম ও কর্মস্থল 
কক্সবাজার । বহুবার জেল খাটেন। 


হিজলী ও দেওলী জেলে আটক থাকার 
পর ১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভ করেন । 


চি 


সারোয়াতলী, বোয়ালখালি থান] । 
মোট ২৮বংসব কারাদণ্ড ভোগ করেন। ' 
বর্তমানে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে 
আছেন । ী 


| পটিয়া থানা, টট্রগ্রাম। 


টাকা, পিতার সঙ্গে দেওয়ানবাজার 
যোগেশবাবুর পুকুর পাড়ে (বর্তমানে 
নন্দীলেন ) থাকত। অস্ত্রগার লুনের 
সঙ্গে সঙ্গে পলাতক, পুরস্কার ঘোষণা, 
ধরা পড়ে নাই এবং সেই সময়ের কিছু 


৫৫ 





৩১) স্বদেশ রায় 


৩২) সৌরীন্দ্র দত্ত চৌধুরী 
৩৩) সুকুমার ভৌমিক 
৩৪) সুরেশ দেব 


৩৫) সুবোধ চৌধুরী 


৩৬) অমরেন্দ্র নন্দী 
৩৭) বিনোদ চৌধুরী 


৩৮) মহেন্দ্র চৌধুরী 
৩৯) নিতাই ঘোষ 


বয়স 


জন্মস্থান 
পর থেকে অন্য নাম গ্রহণ করে স্কুলে 





| শিক্ষকতা করছিল বলে জানা যাঁয়। 


* | ঢাঁকা বা ত্রিপুরা। পল্টনের (সাফ্কিট 


হাউস যেখানে আছে) দক্ষিণে বড় 
রাস্তার পাশে তার চাকুরে আত্মীয়ের 
সঙ্গে থাকত। ১৯২৫ ইং চট্টগ্রাম কলে- 
জিয়েট্‌ স্কুল থেকে ম্যাটিক পাশ করে 
কলেজে পড়ছিল । 


দুর্গাপুর, নীরেশ্বপী থানা। 
নীরেশ্বরী থানা। 


ঢাকা বকৃসীহাটে মুদদীর দোকানে 
পিতার সঙ্গে খাকতে। ৷ 


পৈতৃক বাড়ী বর্ধমান । চট্টগ্রামে 
চাকুরে পিতার সঙ্গে থাকতো । 


দক্ষিণতূর্ধী, পটিয়ী থান! । 


উত্তরভূ্ষাঁ, বোয়ালখালী থানা। তিনি 
পূর্-পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের সবস্ত 
ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশে 
আছেন। 


| মোহরা, পাচালাইশ থানা। 


পৈতৃক বাড়ী যশোহর, রেলের চাকুরে 
পিতার সঙ্গে পাহ্থাড়তলী রেল ফোয়া- 


৫৬ 


নাম 





৭০) স্ধাংশ ৰোস 


৭১) মতি কানুদগো 





৪৯) বনবিহারী দণ্ড 


৪২) জিতেন দাসগপ্ত ৰ ৯০ 
4৩) পুলিন ঘোষ ১৯ 
+৭) রণবীর দাশগুপ্ত _ | ১৬ 
*?) দীপ্তি মেধা চৌধুবী | ১৮ 
২২) বিনোদ দন্থ ১৮ 
$৭) হরিপদ মহাজন ১৭ 
২৮) স্থবোধ রায় ১৭ 


বয়স 
| টাস থেকে পড়তো। 


জন্মস্থান 





পরৈকোড় শহরেরই চট্টগ্রামের সৰ- 
প্রথম প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন বিক্রেতা “ৰোস 
বাদ্রা়্” এর অন্যতম মালিকের পুত্র । 
অস্ত্রাগার লু্ঠনের পর ব্রহ্মদেশে পলা- 
তক থেকে নিজ বাড়িতে আসার পর 
পুলিশ গ্রেপ্তার করে কিন্ত পরে বিনা- 
সর্তে মুক্তি পায়। 


শ্রীপুর, বোয়ালখালী থানা । 
গৈরলা, পটিয়া থান] । 
গোসাইডাঙ্গা, উবলমুরিং থান] । 


পরৈকোড়া, শহরেই প্রসিদ্ধ কবিরাজ 
শ্রীযৃত জয়ন্ত কবিরাজের বাসা আন্দর 
কিল্লায় থেকে পড়ত। 


শাকপুরা, বোয়ালখালী থান! । 


মঠপাঁড়া, পটিয়া থানা, ১৭ বৎসর 
আত্মগোপন করে থাকার পর ১৯৪০ 
সালে ধৃত হয়ে ৭ বৎসর কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন । 

বীনাজুরি, রাউজান থান! । 

নোয়াপাড়া | 


খরন্বীপ, বোয়ালখালী থান|। 


২৫৭ 


নাম 
৫০) ফবি-র সেন 
৬ 


৫১) শান্তি নাগ 


৫২) সবোজ গুহ 


৫৩) ভবতোষ ভট্টাচার্য 


৫৪) হবি গোপাল বল 
(টেগরা) 
৫৫) কালী কিন্কর দে 


৫৬) ক্ষীরোদ ব্যানাজ্জ 


£৭) সীতারাম বিশ্বাস 


৫৮) বীরেন দে 

৫৯) অশ্বিনী রায় 

৬০) নিরঞ্জন বায় 
১) শঙ্কর 

৬১) ননী দেব 


৬৩) কৃষ্ণ চৌধুবী 





1 এআর 


১৭ 


৩০ হয, 


জন্মস্থান 





ফতেয়াবাদ, হাটাজারী থানা । 


ত্রিপুব। জেলা, বক্সীহাটে পিতার মুদী 
দোকানে থেকে পহুতো। 


শ্রীপুর, বোয়ালখালী থান1। 


আনোয়াবা, সদব ঘাট কালী বাঁডীব 
সেবাযেন্ের পুত্র, এখানে থেকে পডতো 


ধোবল।, বোয়ালখালী থানা । 


গোসাইডাঙ্গা, ডবলমুরিং থানা । 


ঢাকা, পাহাঁডতলী বেলওয়ে কোয়া- 
টাসে থেকে পভতো । 


সাবোয়াতলী, বোয়ালখালী, থানা। 
(তারিণী যুখাঞ্জি হত্যামামলায় যে 
রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হয়, ১৯৩১ এ 
মালিপুব সেপ্টশল জেলে-_তার ছোট 
ভাই )। |] | 


গুয়াতলী, পটিয়। থানা । 
কান্ুনগোপাড়া, বোয়ালখালী থানা । 
পরৈকোড়া, আনোয়ারা থান]। 
দুর্গাপুর, নীরেশ্বরী থানা । 

ত্রিপুরা, চট্টগ্রামে বক্সীহাটে পবিবাবের 
দোকানে থাকতো । 


ূ কেলীশহর, পটিয়া থানা । 


ঠা পিএ বাসস” 





২৫৮ 


পুরস্কার ঘো।যণ। 


পুলিশ-বিভাগ অস্থাগার লুঠনের পর ১৬ই মে, ১৯৩০ স:লে 
যে সকল বিপ্লবীযোদ্ধীর সন্ধান লাভেব জন্য পুরস্কীব ঘোষণা করেছিলেন; 
তাদের নাম ও নিদ্ধারিত পুরস্কারের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ব হ'লো £ 


নাম পুরস্কারের পরিমাণ 
১) সূর্য সেন প্রথমে ৫,০০০ পরবে ১০১০০ ০২ 
২) অনম্ত লাল সিংহ রিও 
৩) নির্মল সেন 4,০০২ 
৪) গণেশ ঘোষ ৫,০০০ 
৫) অস্থিকা চক্রবর্তী ৫০০০২. 
৬) লোকনাথ বল ৫০০০২. 
৭) জীবন লাল ঘোষাল ৫০০২. 
৮) আনন্দ প্রসাদ গপ্ ৫০০২. 
৯) বীরেক্্ চক্র দে 85৮2. 
১০) হরিপদ মহাজন ৫০০২. 
১১) বিনোদ দত্ত ৫০০২. 
১২) গোপাল বিশ্বাস» ৫০০২. 
১৩) তারকেশ্বর দস্তিদার ৫০০২ 
১৪) ভবতোম ভট্টাচাধ্য ৫০০২. 
১৫) সরোজ গুহ ৫০০ 
১৬) অধেন্দু শেখর দত্ত ৫০০২ 
১৭) সুধাংশু বোস ২৫০২ 
১৮) নারায়ণ সেন ২৫০২. 


২৫০১ 


॥ অপ্রকাশিত পত্রাবলী ॥| 


70?) 
১০/]৭ 1017021 961) 
001006001)50 1911301761 
০0106550176 181]. 
8. 8. 33, 

শ্রীচরণকমলেষু, 

দাদা, আমার ভক্তিপুর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার ২৮৭ 
তারিখের চিঠি গত ৫ই আগষ্ট পেয়েছি। চিঠির ঠিকানায় ০010 
/55151817)0 ১৪061117/661706100 06 01105 লিখেছিলেন । 
১5515081000 5010211151)0670 06 70011০০-এর জায়গায় 
/৯09011105] ১০১৩1100617961)0 ০6 20110৪ হবে। যাক । 

দাদা, আপনার চিঠি পড়ে বুঝলাম কত গভীর, কত মর্মাস্তিক 
ছুঃখই আপনি পাচ্ছেন। প্রতি শর্ধের মধা থেকে কি করুণ 
কান্নার স্ুুরই ধ্বনিতে হচ্ছে। চিরদিন আমায় অকপটভাবে শ্েহ 
করে এসেছেন, তার প্রতিদানে ফোন আনন্দ ত দিতে পারিনি, 
বরং তার পরিবর্তে নিদারণ দুঃখই পাচ্ছেন । আমার নিজের জন্য 
আমার কোন ছুঃখ নেই। কিন্তু আপনার আজ যে অসহনীয় 
ছুঃখ পাচ্ছেন সে কথা ভেবে আমার মনও যে বিচলিত হচ্ছে। 
আপনাকে সাক্মন! দেওয়ার ধৃষ্টতা আমার নেই। সান্ত্বনা দেওয়ার 
ভাষাও খুঁজে পাচ্ছিনা । তবে এই কথা বললে বোধ হয় কিছু 
শাস্তি পাবেন যে )0598610061)0 যাই হোক তজ্জন্ত আমার মনে 
কোন চিন্তা কিংবা ছুখ নেই। আপনাকে সাম্তবনা দেওয়ার জন্য 
একথা লিখছিনা_এ আমার প্রাণের 51,016 অভিব্যক্তি । আমি 
কেমন আছি দ্ধানবার জন্য আপনাদের ব্যাকুলতা স্বাভাবিক । 
আমার শরীর মন ছুইই বেশ ভাল। যখন জেলে এসেছিল! 
তার চেয়ে শরীরের ওজন এখন বেড়েছে । মনের অবস্থাও বেশ 
তাল আছে। যখন জেলে এসেছিলাম তখন প্রথম প্রথম সারাদিন 


২২৩১ 


একা থাকতে একটু কষ্ট হত। কিন্তু মানুষের মন একা কিছুতেই 
থাকতে চায়না_সে নিজের সঙ্গী জুটিয়ে নেবেই। আমার মনও 
;২।৪ দিনের মধ্যেই প্রকৃতির মধ্যে থেকে নিজের সঙ্গী জুটিয়ে নিল। 
সেই সঙ্গী হচ্ছে 7৮০ 06565, 91 8100 006 10050). আম!ব 
ঘরের সামনেই ছুটো! গাছ দেখা! যায়। বোজ ঘুম থেকে উঠে 
'মুখ ধুয়ে নামনের অশ্বথ গাছটাব দিকে চেয়ে চেয়ে কত 1€558101-ই 
করতাম। অশ্বথখ গাছটার সব পাতাগুলো তখন ঝরে গিয়েছিল, 
একটু একটু করে নূতন পাতার অঙ্কৃব একটু একটু করে পাতাগুলোব 
বৃদ্ধি। কোমল পাতাগুলোর কোমল রঙ, ক্রমে বঙ বদলে গিয়ে 
গাঢ় সবুজ বং, বাতানদে পাতাগুলোব নৃত্য-__,0100051 দেখতাম 
আর এই পরিবর্তন ও পরিবদ্ধনেৰ বৈচ্ছানিক কারণগুলি ভাবতীম । 
আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য গাছটির বৃদ্ধ জীর্ণ পাতাগুলোর সঙ্গে অশ্বথ গাছের 
পাতাগুলোর তুলনা কবতাম। এই দেখে দেখে সকালবেলা আনকক্ষণ 
কেটে যেত। নীল আকাশে পাখীগুদুলা কেমন আনন্দে উড়ে- 
বেড়াচ্ছে দেখে আমিও খুব আনন্দ £পতান। সন্ধ্যাব সনর নির্মল 
আকাশে চাদে দিকে দেখে দেখে খুবই ভাল লাগত যতক্ষণ চাদ দেখা 
যায় ততক্ষণ দেখতাম | যেদিন চাদ দেখা যেতন নেদিন তাবাগুুল।ল 
দিকে চেয়ে থাকতাম। এভাবে পনেৰ দিন কেটে গেল। তখন 
আপনাব প্রেরিত তিনখানা বই -গীতা, মহাভারত এবং চয়নিক! 
পেলাম । আমা৭ 00950 6৮১০৪ এই তিনখানা বই তখন 
আমার ৪41601)8] সঙ্গী হল। প্রকৃতির জিনিবঞ্চলি থেকে 
এবং এই তিনটি বই থেকে নূন, মনেব খোরাক সংগ্রহ 
করে মনটাকে ভরিয়ে বাখলাম। সন্ধ্যার সময় খুব আস্তে আস্তে 
ভগবদ্ধিষয়ক ৩।৪টি স্তোত্র পাঠ করে প্রার্থনা করে মনটাকে ভগবানের 
প্রতি সমপিত্ত করতে চেষ্টা করি। এভাবে আমার দিন বেশ ভাল- 
ভাবেই কেটে যাচ্ছে । যা লিখলাম এর ভিতর একটুও অতিরঞ্জন 
নেই বরং অনেক কমই লিখা হয়েছে। জেলের ভিতর মামার 
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শরীর মন ভাল নেই এই মনে করে আপনারা অনর্থক আমার 
জনতা চিস্তিত হতে পারেন এইজন্যই,. আমি কেমন আছি; আমার 
দিন কেমন কাটছে তার একটু সামান্য বর্ণনা দিলাম-_খুব সতা 
বর্ণনাই দিলাম এই আশায় যে আমার শরীব ও মনের স্বস্ছন্দতার 
কথা জেনে আপনি একটু শান্তি পাবেন। দাদা, আমার জন্য কোন 
চিন্তা করে লাভ নেই । ভগবানেব হাতে আমায় দিয়ে দ্রিন। তিনি 
যা ভ।ল বুঝবেন তাঁই করবেন । "বাদি, মেজদি এবং অন্যান্ত সবাইকে 
সান্তনা দ্রেবেন। আপনার শরীর একে'ত খুবই খাধাপ তাৰ উপর 
আবার মামার ক্ম্ত চিন্তা কবে করে শরীরের অবস্থ। এখন বিবূপ 
হয়েছে তা আমি বুঝে পারছি । শবীবের প্রতি একটু দৃষ্টি দেবেন 
এই আমার অনুরোধ । বৌদিব শরীরও খুব খারাপ, তাৰ শরীরেব 
জন্য যত্ব নিতে বলবেন । আপনাবা শরীরের জন্য মোটেই যন্তু 
নেন্না এতে আমার ছুঃখ হয়। দাদা, আধ বিশেষ কিছু আজ 
লিখব ন।। আপনাৰ ভগাধ সেহেব স্মৃতি আমি কোন দিনই ভুলতে 
পাবব না-জীবনের শেষ মুহুূত্ব পধান্ত সেই স্মৃতি আমার প্রাণের 
মধ্যে উজ্জ্রল হয়ে অকস্কিত হয়ে থাকবে । গুরুজনগণকে আমা৭ 
ভক্তিপুর্ণ প্রণাম এবং ছোট-সকলকে আমার ন্েহাশীষ দিবেন। 
ওশলাদি জানিয়ে শ্রখী করাবেন। 
ইতি, আপনাঁব স্সেদেন স্ত্ধ 


৪8 8. 33 
ন্েহময়ী বৌদি, 
আমার ভক্তি প্রণতি গ্রহণ ককন। আপনাধ ১৮শে জুলাই 
তারিখেব চিঠিখানা গত €ই আগষ্ট তাবিখে পেয়েছি। আপনারা 
আমার জন্য খুবই চিস্তিত আছেন এবং খুবই ছুঃখ পাচ্ছেন সবই 
বুঝি কিন্ত কি লিখে যে আপনাদের সান্তনা দেব তা কিছুতেই 


২৬ও 


বুঝতে পাচ্ছিনা । সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমি কিছুতেই খুঁজে পাইনা । 
এ সময় উচ্চ দার্শনিক তত্ব দিয়ে আপনাদিগকে শাস্তি দেওয়ার 
চেষ্টা কর। আমার পক্ষে ধৃষ্টতা বৈ আর কিছুই নয়। দাদার ২৮শে 
তারিখের চিঠিখানাও একসঙ্গে পেয়েছি। দাদার চিঠির প্রতি ছত্রে 
ছত্রে আমার প্রতি তার অগাধ স্সেহের পরিচয়ই পেয়েছি । অতি 
মন্মান্তিক শোকের চিত্রই চিঠিখানিতে ফুটে উঠেছে। আপনার 
সবাই আমায় এত গভীরভাবে ন্সেহ করেন অথচ এই অকপট 
স্নেহের প্রতিদানে আপনার্দিগকে যে আমি কিছু দিতে পারি নাই 
বরং চিরদিন ছুঃখই দিয়ে এসেছি, আজ এই কথাই বার বার মনে হচ্ছে। 
দাদা, মেজদি, কমল, অজিত, বাদল, প্রভৃতি সবাইর কাছে কয়েক 
লাইন করে চিঠি আপনার এই চিঠিব সঙ্গে একই খামের মধ্যে লিখে 
পাঠাচ্ছি, যার যার চিঠি তাকে তাকে দেবেন। আমার মোকদ্দমার 
)586701)0 খুব সম্ভবতঃ ২।৩ দিনের মধ্যে দেবে । ফল কি হবে তার 
একট] মোটামুটি ধারণা বছদিন আগেই করে রেখেছি এবং ভাল মন্দ 
সব কিছুব জন্য মনটাকে তৈরী করে নিয়েছি। বৌদি, আপনাকে 
বিশেষ কিছু বুঝাঁবার চেষ্ট। করব না। কিন্তু একট। কথা জিন্স 
করছি মানুষ কি অমব থাকে? যদি আপনাদের মধ্যে আমাকে 
আর কিরে নাও পান, তাতেও ছুঃখ কি? আমি তো হাজার 
চেষ্টা করলেও কিছুতেই চিরদিন আপনাদের মধ্যে থাকৃতে পারতাম 
না। ভগবান যে কাউকে মর্তেযের মাটিতে চিরদিন থাকৃতে দেন 
না। ভগবানের বিধানের কথ! উপলব্ধি করে আপনারা মনকে 
শান্ত করে ফেলুন__অনর্থক ব্যাকুলতায় এবং অস্থিরতায় যে কোন 
লাভ নেই। ভগবানের প্রস্ক্যেক বিধানের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত 
আছে এই কথাটা বিশ্বাস করতে চেষ্টা করবেন। কত কথাই আজ 
মনে আসছে, কত কথাই লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু লিখতে 
পারছি কৈ? আমার নিজের জন্য আমার বিন্দুমাত্র ছুখ নেই। 
আমার জন্য আপনার! ছুখ পাচ্ছেন এই চিন্তাই আমায় ছঃখ দিচ্ছে। 


৬১৪ 


যদি আপনাদের মধ্যে আর ফিরে না যাই বে এই কথা মলে 
রাখবেন আপনাদের ন্েহের স্মৃতি জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্য্যস্ত আমার 
হৃদয়ে জাগরূক থাকবে । আর বিশেষ কিছু লিখব না। গুকজনকে 
আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম এবং ছোট-সকলকে আমার স্নেহাশীষ দিবেন । 
মেজদিকে সাম্তবনা দিবেন । বাড়ীর যারা লিখতে জানে তাদের 
প্রত্যেকের একটু একটু চিঠি যদি পারেন আপনার চিঠির সঙ্গে একই 
খামের মধ্যে পাঠাবেন। আমি ভালই আছি। আপনারা কেমন 
আছেন জানাবেন । 
ইতি, আপনার ন্েহের সূ 
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শ্রীচরণক মলেষু, 

স্লেহময়ী মেজদি, আমাব ভক্তি প্রণতি গ্রহণ কর। তোমার 
কাছে প্রায় একমাপ দেডমাস আগে বাড়ীব ঠিকানায় একখানা 
চিঠি দিয়েছিলাম-_-পেয়েছ কিনা জানিনা। তোমার কাছ থেকে 
সে চিঠির কোন উত্তব পাইনি । এই চিঠিখানির জবাব দিও। 
বৌদির চিঠির থেকে প্রায়ই জানতে পাই যে তুমি আমার জন্য 
চিন্তা করে কন্ধে ভয়ঙ্কর অস্থির হয়ে উঠেছ। এ সময়ে তোমায় 
কি বলে যে সাম্তবনা দেব জানিনা । তোমার হৃদয় যে আমাব 
প্রতি স্নেহে ভরা। এত গভীর, অকৃত্রিম স্নেহ যেখানে সেখানে 
যে সান্ত্বনা বাক্যে কোন ফল হবেনা ত৷ জানি। মেজদি, মেহমর়ী - 
মেজদি আমার, কেন আমায় এত ন্লেহ করেছিলে? কেন আমাৰ 
মত এমন অপাত্রে তোমার সমস্ত ন্নেহ উজীর করে দিয়েছিলে? 
যদি আমায় এত শ্রেহ না করতে তা হলে তো আজ এত 
মন্মান্তিক ছুঃখ পেতেনা। মেজদি, ভগবানের উপর কি সম্পূর্ণ 
নির্ভর করতে পারন!? ভগবান মঙ্গলময় একথা কি বিশ্বাস করতে 


৬৫ 


পারনা? যদি পার তবে আমার জন্য কোন ছঃখ পেওনা। ভগবান 
আমার জন্য য| বিধান করেন তা তোমাদের মনপুনঃ না হলেও 
ভ্বাই মঙ্গলনিধান বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করো । তাহলে শাস্তি 
পাবে। মেজদিঃ অস্থির হয়োনা। মনকে শান্ত করে ফেলতে 
চেষ্টা কব। তুমি ।আমায় এত ন্সেহে করেছ কিন্তু আমি তার 
প্রতিদানে তোমায় একটুও আনন্দ দিইনি কেবল চিরদিন ছুংখই 
দিলাম একথাই আজ বার বার মনে হচ্ছে। যাক, আমি ভাল 
আছি, আমার জন্য কোন চিস্তা কবোনা। বার বার তোমায় 
অন্থুরোধ করছি মনকে শান্ত করে ফেলতে চেষ্টা কর। অনর্থক 
চিন্তা করে যে কোন লাভ নেই। গুক্জনকে আমার ভক্তিপূর্ণ 
প্রণাম এবং ছোট সকলকে আমার ন্েহাশীষ দিও। তোমাদের 
সকলের কুশলাদি জানাইও। 


ইতি, তোমার মেহের স্্ 
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পরম কল্যাণবরেধু। 

ন্বেহের কমল, তোর চিঠি পাইনি আজ অনেক্‌ দিন। বৌদির 
চিঠিতে জানলাম তোর নাকি শরীর ভাল নয়। এখন কেমন 
আছিস্‌ জানাবি। আমার ০৪96-এর 014910)61) বোধ হয় 
২৩ দিনের মধ্যে দেবে। আমার জন্য কোন চিন্তা করিস না। 
শরীরের জন্য যত্ব নিস্। গুরুজনগণকে আমার প্রণাম এবং ছোট 
সকলকে আমার আশীর্বাদ দিস্‌। 


ইতি, শুভাকাঁজ্মী তোর মেজদা শ্রীস্তর্য কুমার সেন 
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শ্রীচরণেষু, 
দাদা, আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। মেজদি, বৌদি 
এবং তন্যান্য গুরুজনদের আমার ভক্তি প্রণতি জানাইবেন। কমল, 
তাজিত, বাদল এবং অন্যান্য ছোটসকলকে আমার স্লেহাশীষ দিবেন । 
আপনাদের সকলের কুশলাদি জানিয়ে আমার চিন্তা দূর করবেন। 
আজ অনেকদিন যাবত আপনাদের কোন চিঠি পাইনি । আমার 
০0155806197, এর কয়েক দিন আগে আপনার একখানা পোষ্টকার্ড 
এবং সঙ্গ বৌদিব একখান! পোষ্টকার্ড পেয়েছিলাম । তার ২1৪ দ্রিন 
পরে বাড়ী থেকে অজিত ও রাণীর লিখিত একখানা পোষ্টকার্ড 
পেয়েছিলাম । এর পর আর কোন চিঠিই পাইনি। আমি গত 
৮৮ তারিখে খামে একখান। চিঠি বৌদির কাছে দিয়েছিলাম । 
সেই চিঠিতে আপনি, মেজদি, কমল, অজিত, রানী, বাদল প্রত্যেকে 
কাছেই কয়েক লাইন করে লিখেছিলাম । তাবপব গত ২৩।৮ তারিখে 
খামে বৌদির কাছে আর একখান। চিঠি লিখেছি। এর কোন 
চিঠির জবাব পাইনি । চিঠিগুলি আপনার! পেয়েছেন কি না জানিনা । 

দাদা, আমার কাছে চিঠি লিখতে বসলে আপনাদের কান! 
আসে তা বুঝি। কিন্তু আপনাদের চিঠি পেলে যে আমি খুব 
আনন্দ পাই । *তাই আপনাদের কাছে বারবার লিখি আমার কাছে 
ঘন ঘন লিখার জন্য । আমার জন্য আপনারা অসহনীয় ছুঃখ 
পাচ্ছেন, কিন্ত কি লিখে যে আপনাদিগকে সাম্বনা দেব ভেবে 
পাইনা । দাদা, আমার এখন যা বয়স এই বয়সেই আমার বাব 
মারা গিয়েছিলেন । তবে এই বয়সে যদি আমাকেও বাবার মত 
ছনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয় তাতে বিশেষ ছুঃখের কারণ তো 
কিছুই খুঁজে পাইনা । তবে বাবা ব্যারামে মাবা গিয়েছিলেন আর 
আমি না হয় অন্যভাবে মারা যাব।' এইমাত্র তফাৎ। কিন্তু আসল 
জিনিষটাতে অর্থাৎ মৃত্যুটাতে তো কোন তফাৎ নেই। মানুষ 
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কতজন কত্ভাবেই মৃত্যুর শীতল ক্রোডে ঝাঁপিয়ে পড়ে । ব্যারামে 
মরাটাই যে বিশেষ লোভনীয় তার তো কোন মানে নেই। মানুষ 
তো অমর হয়ে সংসারে আসেনা । তাকে যে একদিন না একদিন 
যেতেই হবে। তবে এই ॥5৮115 জিনিষের জন্য দুঃখ করে 
লাভ কি? ভগবানের কাছ থেকে এসেছি আবার তার আনন্দময় 
ক্রোড়ে ফিরে যাব এতে ছ্ুখ নেই বরং আনন্দ আছে। এই 
আনন্দটুকু [৪1158 করতে পারেনা বলেই মানুষ ছুঃখ পায়। যাক্‌ 
আপনাদের বুঝাতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা বই আর কিছু নয়। 
এই ধৃষ্টতার জন্য আমায় ক্ষমা কববেন। মেজদি এবং বাডীর 
অন্যান্য সকলকে সাস্তবনা দেবেন । 

আমি ভালই আছি। আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। 
ভগবানকে 79911 করার চেষ্টা করে করেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছি 
আব আনন্দ পাচ্ছি । আমার কাছে ঘন ঘন চিঠি লিখবেন। 
বৌদিকে লিখতে বলবেন । আপনাদের শরীরের জন্য যত্ব নেবেন। 
আপনাদের চিঠি পেলে বেশ ভাল লাগে। শীগগির চিঠির উত্তর 
দেবেন। আপনার! পুজার ছুটিতে কবে বাড়ী যাবেন জানাবেন। 


ইতি, আপনাব মেহের সূর্য কুমাধ সেন 


22.:61.-১5:8 
স্েহময়ী মেজদি, 
আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ কর। তোমার ৭ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে চিঠি পেয়েছি । সঙ্গে সঙ্গে খামের মধ্যে অজিত রাণী 
এবং ছুই বৌমার চিঠিও পেয়েছি। তোমার ছুঃখেব কাহিনী লিখেছ। 
ভূমি না লিখলেও তোমার দুঃখের কথা আমার রোজই মনে পড়ে । 
মার সহ আদর পেয়েছিলাম । মার পরেই তোমার স্থান। মায়ের 


২৬৮ 


মতন ন্সেহই তোমার কাছ থেকে চিরদিন পেয়ে এসেছি। পুত্রকন্তা 
সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে শান্তি পাবার আশায় আমাদের বাড়ীতে 
আমাদের কাছেই চলে এসেছিলে এবং হৃদয়ের সমস্ত সেহ উজাড় 
করে দিয়ে আমাদিগকে ভরিয়ে রেখেছিলে । কিন্তু মেজদি, স্েহময়ী 
মেজদি আমার, আমি যে তোমায় এতটুকু শাস্তিও কোনদিন দিস্ে 
পারিনি। কেবল ছু'খই দিয়ে এসেছি, আজও কেবল মন্াস্তিত 
ছুঃখই দিচ্ছি। সেজন্ত কোন ছুঃখ করোনা । আমাব ভগবান আমায় 
যেভাবে তার কাছে "যেন প্রাণভরা আনন্দ দিয়ে আমি যেতে 
পাখি এই আশীব্বাদ আমায় কঝো। ভগবানের কাছে এই কামনাই 
আমি রোজ করি। তিনি আমাব জন্য যে বিধানই করেন তাই যেন 
আনন্দভবে মাথা পেতে বরণ করে নিতে পারি । এর চেয়ে বড় কামন! 
যে আর আমার কিছুই নাই। তুমিও আমায় এই আশীর্বাদই করো । 
আজ কদিন ধরে পুজার কথা কেবলই মনে হচ্ছে। বাড়ীতে 
পূজা হচ্ছে কি না জানিনা কিন্তু পৃক্তার স্মৃতি আমাব মনকে ভরিয়ে 
বেখেছে। পুজার কথা যে বাঙালীৰ মনে, এ এসে পারেনা । 
শবতের আকাশ বাতাস যে বাঙালীকে মায়েব আগমনীর শুভসংবাদটুকু 
দিয়ে দেয়। আনন্দময়ী মায়ে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াৰ স্থুযোগ 
আমার হবেনা । আমি এখান থেকে চিন্ময়ী মায়ের চরণে আমার 
হৃদয়েন শ্রদ্ধার অপ্ুলিটুকু অর্পণ করে আমার মনের বাসনা দূব করবো। 
'আমি ভালই আছি। তোমাদের সকলের কুশল জানিয়ে চিঠি 
লিখো । গুরুক্গনগণকে আমার প্রণাম এবং ছোট সকলকে আমা? 
স্নেহাশীষ দিও। তোমার এই চিঠির সঙ্গে একই খামের মধ্যে অজিত, রাণী, 
বৌদি, পুষ্প, লিলির কাছেও কয়েক লাইন কবে লিখলাম। তোমরা! আমার 
জন্য কোন চিস্তা করে! না, ভগবানেরউপর নির্ভর করতে চেষ্টা,কবো। 
ইতি, তোমার স্নেহের স্থর্য 
পুনঃ মেজদি, চিঠির মধো আমার জন শ্রিন্রীদূর্গামায়ের আশীর্বাদ 
পাঠিয়ে দিও। 


২৯ 


৪. 109. 33 

স্নেহময়ী বৌদি, 

আমার বিজয়ার ভক্তিপ্রণতি গ্রহণ করুন। আপনার ২৪শে 
তারিখের খামের চিঠিখানি আজ ৩1৪ দিন হল পেয়েছি। চিঠি 
পড়ে জানলাম আজ অনেকদিন যাবত আমাঁব কোন চিঠি আপনারা 
পান নাই। আমি আমার শাস্তি হওয়াব পর আজকের এই চিঠি 
ছাড়া তিনখানি চিঠি আপনাদের কাছে লিখেছি । শাস্তি হওয়ার 
৩/৭ দিন পরে আপনার নামে শহরের ঠিকানায় একখানা, ৫ই 
সেপ্টেম্বর দাদার নামে শহরেব ঠিকানায় একখানা, ২৩শে সেপ্টেম্বব 
বাড়ীর ঠিকানায় মেজদির নামে একখানা চিঠি দিয়েছি. মেজদির 
চিঠিব সেজদি, আপনি, রাণী, পুষ্প, লিলি, অঞ্জিত, এই কয়জনে? 
কাছেই কয়েক লাইন করে লিখেছিলাম । আমাৰ এ তিনখান। 
চিঠি পেয়েছেন কিনা জানাবেন । আপনার চিঠি পড়ে মনে হল 
€ই সেপ্টেম্বরের চিঠি আপনারা পান নাই। ২২শে সেপ্টেম্বরের চিঠি 
এতদ্রিনে পেয়েছেন কিনা জানিনা । কোন্‌ কোন্‌ তাবিখের চিঠি 
আপনারা পেয়েছেন পবিষ্কা কবে লিখবেন । আপনাবৰ চিঠি পড়ে 
বুঝলাম আপনাবা আমার শাস্তি হওয়ার পব আপনার ২৪শে 
সেপ্টেম্বরের চিঠিসহ পাঁচখানা! চিঠি আমাব কাছে লিখেছেন, তাৰ 
মধ্যে আমি মাত্র ছুইখানা চিঠি পেয়েছি, তিনখখনা চিঠিই পাইনি । 
বাড়ী থেকে মেজদি, অজিত, রাণী, পুষ্প, লিলি, একসঙ্গে এক 
খামেব মধ্যে যে চিঠিখানা দিয়েছিল সেই চিঠিখানা এবং তারপর 
আপনাব পুজার আগের ২৪শে সেপ্টেম্ববের চিঠিখানা এই ছুখানা 
চিঠি মাত্র আমি পেয়েছি । মাঝখানে তিনখান। চিঠিই না পাওয়ার 
কোন কারণ বুঝতে পারছি না। আর আমার ৫ই সেপ্ম্বরের 
চিঠিখানা পেলেন না কেন তাও বুঝতে পারলাম না। আপনা 
চিঠি পড়ে বুঝলাম অনেকদিন আমার চিঠি না পেয়ে আপনারা 
খুবই অস্থির হয়েছেন। কিন্ত কি করবো। যে কয়খানা চিঠি 
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লিখবার অনুমতি পেয়েছি সেই কয়খানাই লিখেন্ছি, এন চেযে বেশী 
চিঠি লিখবার অনুমতি যে পাইনা । আর যে কম়খানা! লিখেছি 
তাও তো সব আপনারা পান নাই এবং আপনারা যা লিখেছেন 
তার অধিকাংশই আমি পাইনি। যাকৃ আপনারা আমার চিঠি না 
পেলে জেলেব স্ুপারিণ্টেণ্ডটে সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া তার 
প্রতীকার প্রার্থনা করিবেন। দরখাস্ত ডাকে পাঠাইবেন। দরখাস্ত 
আপনারা কয়খান! চিঠি লিখে আমার জবাব পাননি, তা উল্লেখ 
করবেন। যাক, আমার চিঠি অনেকদিন পর্যাস্ত না পেয়ে আপনার! 
অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন এই জন্যই আমি করখানা চিঠি লিখেছি 
এবং আপনাদের কয়খানা! চিঠি আমি পেয়েছি তা খুব পরিষ্ষাৰ 
কবে লিখলাম । 

বৌদি, আমার ২২শে সেপ্টেম্ববের চিঠিতে আমার কাছে এতদিন 
চিঠি লেখেননি বলে খুব অভিমান করে আপনার কাছে আমি 
আপনার উপর আমি বাগ করেছি বলে লিখেছিলাম, তখন আমি 
জানতাম না যে এতগুলি চিঠি আপনারা আমার কাছে লিখেছেন । 
কারণ আমি যে তিনখাঁনা চিঠিই পাইনি । আপনার ২৪শে সেপ্টেম্বরের 
চিঠি পড়ে আমার অভাব আপনারা কি গভীরভাবে অনুভব করছেন 
তা বুঝতে পারলাম । আপনা চিঠির প্রতি ছত্রে ছত্রে মন্দ্মীভেদী 
কান্াব স্থববই ফুটে উঠেছে । আমাকে আপনারা চিরদিনই গভীরভাবে 
স্সেহ করে এসেছেন । কিন্তু আপনাদের এই অকৃত্রিম স্সেহের 
প্রতিদানে চিরদিন আপনাদিগকে ছুঃখই দিলাম । আমার নিজের 
জন্য আমার বিন্দুমাত্র ছুঃখ নেই কিন্তু আমার জন্য আপনারা যে 
অসহনীয় ছুঃখ পাচ্ছেন তা ভেবেই আমার হৃদয় করুণ হয়ে উঠেছে। 
স্সেহময়ী বৌদি, আমার একান্ত অনুরোধ আমার জন্য ছুঃখ করবেন 
না। ভগবানের উপর নির্ভর করে শান্তি পেতে চেষ্টা করুন 
ভগবানের উপর যদি পুরোপুরি নির্ভর করতে পারেন তাহলে 
নিশ্চয়ই শাস্তি পাবেন। মেজদিকে এবং বাড়ীর আর সবাইকে 
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সামনা দেবেন। দাদা ও মেজদিকে আমার বিজয়ার প্রণাম এবং 
কমল, অজিত, লিলি, পুষ্প, মণি, রাণী, বাদল এবং অন্যান্য ছোট 
সকলকে আমার বিজয়ার ন্েহাশীষ দিবেন। বাড়ীতে এবার পুজা 
হল কিনা জানাবেন । আমাদের বাড়ীর পুজক বৃদ্ধ ব্রাহ্ণদাকে 
(শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভট্টাচার্যকে ) আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাবেন। 
কমল জেল অফিস থেকে প্রভাত গ্রন্থাবলী (১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ) 
৪ ভাগ এবং অন্ুুরূপাদেবীর গ্রস্থাবলী ১ম ভাগ এই পাঁচখানা 
বই ফেরৎ নিয়ে আপনাকে দিয়েছে কিনা জানাবেন। জেল কর্তৃপক্ষ 
বললেন যে এই পাঁচখানা বই ফেরং নিয়ে গেছে। এখন নূতন 
পুরাতন কোন বই আমার জন্য পাঠাবেন না। আমার সঙ্গে দেখা 
করার জন্য আপনারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করবেন । 


ইতি, আপনার স্নেহের শ্তরীস্্য কুমার সেন 


বব. 8. চিঠিতে পুজার কয়দিন চণ্তী পড়বার জন্য লিখেছিলেন, 
আপনার চিঠি পুজার অনেকদিন পরেই পেয়েছি । তবুও 
পুঞজা+ তারিখ আন্দাজ করে চণ্তীপাঠ করেছিলাম । চণ্ডী 
এবং গীতা বোজই পড়ি। 


ন্রেহময়ী বৌদি, 

আমার ভক্তিপ্রণতি গ্রহণ করুন। মাঁপনারা পৃজার ছুটিতে 
বাড়ী গেছেন এই মনে করে বাড়ীর ঠিকানায় লিখছি। বৌদি, 
আপনার উপর আমি সত্যই রাগ করেছি । আমার কাছে এতদিন 
চিঠি দিচ্ছেন না কেন বলুন দেখি? আপনার কাছে ছুগানা এবং 
দাদার কাছে একখানা চিঠি দিলাম। এই তিনখান] চিঠির একখানার 
জবাবও পেলাম না। আপনার এবং দাদার চিঠি পেয়েছিলাম আমার 
মোকদ্দমার রায় দেওয়ার কয়েকদিন আগে । তারপর এই প্রায় 
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দেড়মাসের মধ্যে আপনার অথবা দাদার একখানা চিঠিও পাইনি । 
কমলের সঙ্গে গত ৬ই সেপ্টেম্বর দেখা হয়েছিল। সে বলেছিল 
'* - **শ৬ই সেপ্টেম্বরের 8৫ দিন আগে একখানা চিঠি 
দিয়েছে "*****"আমি পাইনি। না পাওয়ার কারণ কিছুই বুঝলাম 
না। যাক্‌, আমার কাছে আপনার! শীগ গির চিঠি দেবেন। আমার 
চিঠি লিখবার দিন হয়ত ফুরিয়ে আসছে। বাস্তবিকই যদি দ্বিন 
ফুরিয়ে যায় তখন তো আর আপনাকে চিঠি লিখবার জন্য সাধব 
না। কাজেই সময় থাকতে থাকতেই ঘন ঘন চিঠি লিখবেন। 
তা না হলে আমি রাগ করব। আমার এ পারের যাত্রা শেষ 
হয়ে এসেছে বলে আপনাদের উপর রাগ করবার, অভিমান করবার, 
আবদার করবার অধিকারটুকুও কি আমার নেই? নিশ্চয়ই আছে। 
বাড়ীতে পূজা হল কিন! জানাবেন । আমার নামে মায়ের চরণে 
পুষ্পাঞ্জলি দেবেন। 


আমি ভালই আছি। সময় ভালভাবেই কেটে যাচ্ছে । এখন 
আমার একমাত্র কাজ ভগবানের বিধান আনন্দের সঙ্গে বরণ করে 
নেওয়ার জন্য নিজেকে তৈয়ের করা । সেই চেষ্টাই করছি। আমার 
এ পারের পথচলা হয়ত শেষ হয়ে এল, পার হওয়ার আশায় 
ঘাটে এসে বসে আছি; তারপর ওপারের পথচলা স্বর হবে। 
এরই জন্য নিজেকে তৈরী করছি। 


“দিনের আলো! যার ফুরাল, সাঝের আলে৷ জ্বলল না 
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায় । 
গরে আয়, আমায় নিয়ে যাবি কেরে 
বেলা শেষের শেষ খেয়ায় ৷” 


দ্বাদা এবং অন্তঠান্ত গুরুজনগণকে আমার প্রণাম এবং ছোট সকলকে 
আমার ন্লেহাশীষ জানাবেন । আপনার এবং বাটীস্থ কলের শরীর 
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কেমন আছে জানাবেন | ইতি-_ 
আপনার শেহের স্তর্য 


পুন_-আপনাদের সকলের সঙ্গেই একবার দেখা করবার ইচ্ছা হচ্ছে । 
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা করবেন । 


8১. ০৬, 1933 

স্লেহময়ী বৌদি, 

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণতি নিন্। আপনারা বাড়ী থেকে গত 
ঠা অক্টোবর ষে চিঠি লিখেছিলেন তারপর এ যাবৎ বাড়ী থেকে 
অথবা! শহর থেকে আপনাদের কারও কোন চিঠি পাইনি । আমি 
অক্টোবর মাসে আপনাদেৰ কাছে বাড়ীর ঠিকানায় ছুইখান| চিঠি 
লিখেছি, পেয়েছেন কিনা জানিনা । দাদা, মেজদি এবং অন্যান্য 
গুরুজনগণকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাবেন । কমল, অন্তত, 
গোপাল, মণি, রাণী, বাদল এবং অন্যান্ত ছোট-সকলকে আমার 
স্সেহাশীষ দিবেন । বৌমাদিগকে আমার মেেহাশীষ জানাবেন 

বৌদি, আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আমার শরীর 
মন বেশ ভালই আছে, দিন ভালভাবেই কেটে যাচ্ছে । খুব ভোরে 
উঠে ভগবানের নিকট প্রার্থনা! করি এবং মনে মলে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত 
অথবা! স্তোত্র পাঠ করি। সকাল বেলায় চণ্ডী ও গ্রীতাপাঠেই 
কেটে বায়, ছুপুরবেলা খাওয়ার পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে মহাভারত 
পড়ি। আমি জেলে আসার পর থেকে এ পধ্যস্ত সম্পূর্ণ মহাভারত 
তিনবার, শেষ করেছি, এখন চতুর্থবার পড়ছি। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ 
আগে আমার ঘরটার মধ্যে ঘণ্টাখানেক বেড়াই । সন্ধ্যার আধার 
পৃথ্থিবীতে নেমে আপসর্বার আগেই সন্ধ্যা তারাটি আকাশে দেখ 
দেয়। রোজ এই গোধূলির তারাটির দিকে চেয়ে থাকি। প্রথম 
খন তারাটি ওঠে তখন খুব ছোট ৰলৈই মনে হয়। ধীরে ধীরে 
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অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তারাটি যেন বড় হতে থাকে 
এবং খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত তারাটির দিকে 
একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে কোন অসীমের মাঝে ডুবে যাই জানিনা । 
তারাটির' দিকে চেয়ে চেয়ে কিভাবি কিছুই জানিনা কিন্তু তা 
মধ্যে থেকে যেন আমি অসীমের সাড়া পাই, তাপ মধ্যে যেন 
ভগবানের অস্তিত্বের আভাষ পাই। অনেকক্ষণ তারাটি দেখার পর 
প্রার্থনা করতে বসি এবং প্রার্থনার শেষে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত মনে 
মনে আবৃত্তি করে আমার প্রার্থনা শেষ করি। রাত্রে যখন অনস্ভ 
নীলাকাশ চাদের আলোয় আলোয় ভরে যায় তখন তার দিকে 
একদৃষ্টে চেয়ে থাকি এবং ভগবানের অপৃৰ সুন্বর স্থষ্টির মহিম। 
উলপন্ধি করতে করতে মন আনন্দে ভরে উঠে । অসংখ্য নক্ষত্রথচিও 
নীল আকাশে যখন চাদের আলো থাকেনা_-তখনও তার অপরূপ 
সৌন্দধ্যে মুগ্ধ হই। এসব দেখতে দেখতে কত সুন্দর সুন্দর ভাবহ 
মনে আসে এবং কত বড় কবির লেখ স্মন্দর স্রন্দর লাইনগুলি 
মনে পড়ে। বাস্তবিক বৌদি অনস্ত আকাশ, অকুল সমুদ্র প্রভৃতি 
অসীম জিনিষের দিকে একদৃষ্টে এক মনে তাকালে এ সকল 
সুন্দর সুন্দর জিনিষের স্্টিকর্তা সেই আদিহীন, অস্তঃহীন পবমপিত। 
পরমেশ্বরের কথাই মনে পড়ে। আমার দ্িন কেমন কাটছে তার 
আভাষ দিলাম এ থেকে বুঝতে পাববেন আমি কেমন আছি। 
আমার মনে কোন ছুঃখ নেই, কোন গ্লানি নেই। ভগবানের 
বিধান হাসিমুখে মাথা পেতে নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েডি । 
জেলের মধ্যে প্রায় নয়মাস আছি। এ সময়টুকু কেবল ভগবান 
মঙ্গলময়-__এ কথাটুকু উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেই কাটিয়েছি। 
আজ মনে হচ্ছে আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। তাই বল্ছি আমার 
জন্য আপনার! 'কোন চিস্তা অথবা ছুখে করবেন না। 

আমার কাছে চণ্তী, গীতা ও মহাভারত এই তিনখানা বই 
আছে।. চয়নিকাখানা অনেকদিন পধ্যস্ত জেল অফিসে রয়েছে। 


২৭৫ 


কমলকে বলবেন চয়নিকাট ফেরং নিয়ে ষেতে। আর ইতিমধো 
যদি অন্য কোন বই কমল জেল অফিসে দিয়ে যায় সেগুলিও 
ফেরৎ নিয়ে যেতে বলবেন। আপনার বাটীস্থ সকল কেমন আছেন 
"জানাবেন। 
ইন্চি১ আপনার স্সেহের সেজমহাশয় 
শ্রীন্র্য কুমার সেন 


স্লেহেব অজিত, 

আমার স্সেহাশীষ নে। তোর কাছে অনেকদিন লিখিনি। 
এ পৃথিবীর আলো নিভে গিয়ে চির অন্ধকার আমার চোখের 
উপর নেমে আপবার সময় হল। কোন'ছুঃখ করিস না। ভগবানের 
বিধান কখনই অমঙ্গলের জন্য হয়না । আজ যাবার বেলা তোদের 
সকলের কথা মনে পড়ছে। দাদা, মেজদি, বৌদি, কমল, তুই, 
গোপাল, মণ রাণী এই সবাইর সঙ্গে দেখা করবার জন্ত 
ম্যাজিষ্রেট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছিলাম, কোন উত্তর পাইনি । 
তোর! দরখাস্ত করেছিস কিনা জানিনা । দরখাস্ত তোদেরই কর 
উচিত। যাক্‌ সময় একেবারে কাছিয়ে এল। তোদের সঙ্গে আর 
দেখা হবে কিনা ভগবান জানেন। যদি দেখা স্তা হয় দুঃখ কবিস 
না। ভগবান আমার জন্য যে বিধান করেছেন তা মাথা পেতে 
বরণ করে নেওয়ার জন্য প্রস্তত হয়েছি। গুরুজনকে আমার ভক্তিপুর্ণ 
প্রণাম এবং ছোট-সকলকে আমার স্নেহাশীষ জানাস্। সবাইকে 
সাম্বনা দিস্। আমার জন্য কেহ যেন ছুঃখ নাকরে। হয়ত এই 
আমার শেষ চিঠি। বিদায়বেলায় তোকে আমার আন্তরিক আশীষ 
জানিয়ে যাচ্ছি। 

ইতি-_আশীর্বাদক তোর মেজদা 
্্রীনূর্ধ কুমার সেন 


১৩১০ 


ন্লেহের অজিত, 

আমার ন্সেহাশীষধ নে। তোর ৭ই তারিখের চিঠি পেয়েছি। 
এভাবে মাঝে মাঝে চিঠি দিস্। তোর এবং বাটীস্থ সকলের 
কুশলাদি জানিয়ে চিঠি লিখিস্। কমলকে বলিস্‌ উকীল রজনীবাবুর 
সঙ্গে একত্র হয়ে তাকে যেন বলে আমাদের মোকর্দমার রায়ের 
নকল শ্রীগগির আমার কাঁছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য । রজনীবাবুর 
সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি রায়ের নকল শীগগির 
পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাঠালেন 
না কেন কিছু বুঝতে পারলাম না। রায়ের নকল তার কাছে 
আছে। নীগগিব যেন নকলটি রজনীবাবু আমার কাছে পাঠিয়ে 
দেন। রায়েব নকল না পড়লে আগীলের &:০এ%এ কি করে তৈয়ের 
করব এবং উকীলকে এ বিষয়ে 105000001)-ই বা কি করে 
দেবো? বাড়ীতে পৃজো হচ্ছে কিনা জানাইও। আর বিশেষ কি 
লিখব। আমি ভাল আছি। আমার জন্য কোন চিস্তা করো না। 
কমলকে বলে। জলধর গ্রন্থাবলী অথব। অন্ুরূপাদেবীর গ্রন্থাবলী 
( প্রথম ভাগ ছাড়! অন্তান্ত ভাগ ) আমার জন্য জেল অফিসে বদি 
পাবে দিয়ে যেতে। নূতন বই ছাড়া দিন কাটাতে একটু কষ্ট 
হয়। যদি নৃতন বই দিয়ে যায় তাহলে প্রভাত গ্রন্থাবলী ১ম, 
২য়, ৩য়, ও ৪র্থস্ভাগ এবং অনুরূপাদেবীর গ্রস্থাবী ১ম ভাগ 
অফিস থেকে যেন নিয়ে যায়। আর যদি নৃতন বই দিতে না 
পারে তা"হলে প্রভাত গ্রস্থাবলী এবং অন্ুুরূপাদেবীর গ্রস্থাবলী ১ম 
ভাগ যেন অফিস থেকে ফেরত না নেয়। নূভ্ভন বই না এলে 
পুরানোগ্চলোই আবার পড়বো। 


ইতি-__মআশীর্ধাদক তোমার মেক্সদা 
স্ীসূর্য কুমার সেন 


২৭৭ 


28. 11. 33 

শ্রীচরণকমলেষু, 

স্লেহময়ী মেজদি, আমার ভক্তিপ্রণতি জেনো । গত ২৩শে 
তারিখে দাদার চিঠিব সঙ্গে তোমার কাছেও ২1৪ লাইন লিখেছি । 
আমার পথচলা শেষ হয়ে এল। তোমাদের স্সেহের বন্ধন ছেড়ে 
ভগবানের নিবিড় বন্ধনের মধ্যে ধর! দিতে আমি চলেছি । ভগবান 
আজ আমায় ডেকেছেন; এভাবে তিনি সবাইকে নিজের কাছে 
ডেকে নেন। কারও ডাক ছুদিন আগে আসে, কারও ডাক হছদিন 
পিছে আসে_এই মাত্র তফাৎ। ভগবান শুধু স্থত্টির কর্তা নন, 
তিনি ধ্বংসের দেবতা ব্রহ্গরূপে তিনি স্জন করেন, বিষুবূপে 
তিনি পালন করেন এবং শিবরূপে তিনিই আবার ধ্বংস করেন । 
এই বিশ্বরাজা তার__এই লীলা বই আর কিছু নয়। সংসার 
পারাবারেব তীরে বসে আমাদেব নিয়ে তিনি খেলছেন--ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েরা যেমন বালির ঘব বেঁধে তার ভিতর পুতুল সাজায়, 
কত ঘটা কবে পুতুলের বিষে দেয়, বাজনা বাজায়, ক্ষতি কবে 
আবার কিছুক্ষণ পরে সব ভেঙ্গেচুরে দিয়ে ঘরে চলে যায়। অ'মরা্‌ 
ভগবানের হাতের ক্রীড়ক মাত্র। তার ইচ্ছা ছাড়া আমাদের কিছু 
করার জো নেই। এতকাল তার ইচ্ছায় চলেছি, আবার তার 
ইচ্ছায় তা কাছে, ফিরে যাচ্ছি । যা” অবশ্বন্ভাবী, মানুষ জীবজত্ত 
সবেরই যা” শেষ পরিণাম তাব জন্য ছুঃখ করা শোক করা কখনই 
উচিত নয়,। মেজদি, মরণ জিনিষটাকে মানুষ খুব ভয়ানক জিনিস 
বলে মনে করে। এজন্যই মানুষ ছুঃখ পায়। কিন্তু যে জ্তিনিষটাকে 
কিছুতেই এড়ানো! যাবে না, যে জিনিষটাকে প্রত্যেক মানুষকে 
একদিন না একদিন আলিঙ্গন করতেই হবে তাকে ভয় করে 
লাভ কি? তাকে বন্ধুভাবে প্রিয়জনের মত বরণ করে নিতে 
পারলেই মানুষ শাস্তি পায়। কৰি লিখেছেন__“জীবন শুধু চেয়ে 
থাকা» মরণ তারে বুকে পাওয়া ।' খাস্তবিক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে 


২শ৮ 


যদি আমার প্রিয়তম দেবতাকে পেতে পারি তবে মরণ আমার 
পক্ষে লোভনীয় হবে না কেন? ভগবানের ইচ্ছার উপর নিজেকে 
সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছি, ভার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য 
পুরোপুরি তৈরী হয়েছি। 

মেজদি, তোমাকে বোঁঝাবাঁর জন্ত একথা লিখলাম । আমার 
কথাগুলো ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করো। আমার জন্য কোন ছুঃখ 
করো না। গুরুজনকে প্রণাম ও ছোট-সকলকে আমার আশীষ দিও । 


ইতি-_ তোমার অতি আদরের সুর্য 


2. 12. 33 

পরম কল্যানীয়বরেষু, 

স্েহেব কমল, আমার স্েহাশীষ নাও। তোমার কাছে খুব 
কম চিঠিই লিখেছি । যাবার দিন একেবারেই কাছিয়ে এল। 
কখন কোন্‌ মুহূর্তে এই জগতের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করতে 
হয় কিছুই স্থিরতা নেই। তাই শেষ সময়ে তোমার কাছে লিখতে 
বসলাম । জানিনা আর চিঠি লিখবার সময় হবে কি না। স্নেহের 
ভাইটি, আমার জন্য ছঃখ করো ন।। আমার জন্য তুমি যথেষ্ট 
করেছ, সাধ্যের অতিরিক্ত করেছ। তোমাদের এত অভাব সত্বেও 
৬1. 3. 0. 01)900616৩-র মত খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার দিয়ে আমার 
০৪9০ চালিয়েছ, চাটগায়ও খুব ভাল 1.8৮%//৩. দিয়েই ০83০ 
চালিয়েছ। এর চেয়ে বেশী আর কি করবে? এতেই তোমাদের 
খুব সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। আর ছুঃখ কিসের জন্য? আমার জীবন 
রক্ষা করতে পারলে না এজন্য ? মানুষ হাজার চেষ্টা করেও কি 
মানুষকে অমর করতে পারে? জগতে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ সকল 
জীবের যা” অবশ্যস্ভাবী পরিণতি মানুষের কি সাধ্য তার ব্যতিক্রম 
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ঘটায়। মন্ুষ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনা! অথচ অন্ধের 
মৃত্যুতে শোক করে। মায়। স্সেহের বন্ধনই মানুষকে এমন অজ্ঞীন 
করে রাখে । যাকে কিছুতেই এড়ানো যাবেনা তাকে ভয় না করে, 
তার জন্ঠ চিন্তিত না হয়ে তাকে প্রিয়জনের মত আলিঙ্গন করবার 
জন্য প্রস্তুত হওয়াই প্রত্যেক মানুষের উচিত। দার্শনিক এবং 
কবিরা মরণ জিনিসটাকে কত ম্ুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন । 
গীতায় শ্রীক$ বলছেন,__“মান্ুষ যেমন জীর্ণবন্ত্র পরিত্যাগ করে 
নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করে সেরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্ত 
নৃতন দেহ ধারণ করে।” কবি বলছেন, _“মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম 
সমান। মানুষ এত স্থন্দর লেখা পড়েও কি উপলব্ধি করতে 
পারে না বলেই মৃত্যুকে ভয়ের জিনিস বলে মনে করে? অতি 
সহজে বুঝতে গেলে আমার মনে হয় প্রত্যেক মানুষের যে জিনিসটাকে 
নিতেই হবে সেই জিনিসটাকে ভয়ংকর জিনিস মনে করে ভয়ে 
ভয়ে গ্রহণ না করে বন্ধুর মতন আনন্দের সহিত বরণ করে নেওয়া 
উচিত। তোমাদিগকে আর বেশী কি বুঝাব। চেষ্টা করলে চিন্ত। 
করলে নিজেই সব বুঝে শাস্তি পাবে । ভগবান আমার জন্ত যা” 
দিয়েছেন তা” আমি তার আশীব্বাদ বলে বরণ করে নিচ্ছি। 
মেজদিকে এবং আর সবাইকে সাস্তবনা দিও। মেজদি আমার অন্য 
খুবই অস্থির হয়েছেন, তাকে একটু বুঝিও। দাদা, মেজদি, বৌদি 
এবং অন্ঠান্য গুরুজনদের আমার ভক্তিপ্রণতি দিও । অজিত, গোপাল, 
মণি, রাণী, বাদল, বৌমারা এবং অন্যান্তা ছোট-সকলকে 
আমার ন্েহাশীষ দিও। বৃদ্ধ ব্রাহ্ষণদাকে আমার তক্তিপূর্ণ প্রণাম 
জানাইও ৷ 
ইতি-_-আশীর্বাদক তোমার মেজদ। 
উতূর্ব কুমার জেন 
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দীর্ঘ এগারো! মাস চট্টগ্রাম জেলের বিশেষ সুরক্ষিত অবরোধের 
মধ্যে অতিবাহিত হয়। চিঠিগুলো তার এই সময়েই লেখ। । 
স্থানাভাবে তনেক চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব হ'লো না। 

সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে এই চিঠিগুলোতে এমন 
কিছু পাওয়া যাবে না। যা" দিয়ে এই মহান বিপ্রবীর চরিত্রের 
বিরাটত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এতে প্রতিফলিত হয়েছে 
মাস্টারদার একান্তিক নিষ্ঠা ঈশ্বরে অখণ্ড বিশ্বাস এবং সাবজনীন 
ভালবাসা, যা” তার মনকে পারিবারিক এবং সামাজিক বন্ধনের 
উদ্ধে স্থান দিয়েছে । 

দাঁদা এবং বৌদির প্রতি শ্রদ্ধা, ভ্রাতুদ্পুত্র এবং ভ্রাতুঙ্পুত্রীদের 
প্রতি তাঁর তগাধ স্সেহ, পরিবার ও পরিজনের প্রতি তার অশেখ 
মমতা চিঠিগুলোর ছত্রে ছত্রে বাঁধা আছে। এত মমতাশীল মানুষটি 
কি করে ঘর ছেড়ে বর্াসঙ্কুল পথে পা বাড়িয়েছিলেন, ভাবে 
অবাক লাগে । আসলে তিনি পরিজনদের ভালবাসতেন বলেই 
দেশের আপামর লোককে ভালবাসতে পেরেছিলেন। পবিজন ও 
প্রতিবেশী যে অভিন। 

চিঠিগুলোর মধ্যে পাওয়। যাঁবে একটি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক 
মনের সরস অভিব্যক্তি । জীবনে হার তিনি মানেননি। জীবন 
ভোর তিনি চেয়েছেন “তোমার ইচ্ছাই হউক পূর্ণ আমার জীবন 
মাঝে” মরণেও চেয়েছেন__সেই ইচ্ছারই জয়» মরণ তাই তার 
কাছে শ্যাম সমান । 

বিসর্জনের বাঁশী বেজে উঠেছে, সময় শেষ বারের মত তার 
মনের ছুয়ারে এসে করাঘাত করেছে, পৃথিবীকে দেখে নিচ্ছেন 
শেষবারের মত, অনুভব করে নিচ্ছেন রূপলী ধরিত্রীর রূপ, রস, গন্ধ। 

উনচল্লিশ বৎসরের জীবন ; যৌবন যায় যায় করেও থমকে 
াড়িয়ে আছে তখনও । সে জীবনে কত অতৃপ্ত আকাঙ্খা, কত 
ক্স্পষ্ট ব্বপ্লের স্মৃতিচারণ! কত অনারন্ধ কর্মের হাতছানি আর 
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কৃত কর্মের হিসেব নিকেশ! 

জেলের পাঁচিলের ওপারে সেলের ফাক দিয়ে এক টুকরো নীজ 
স্লাকাশ দেখা যায়। হয়তো বা একবিন্দু মেঘের আনাগোনা । 
মহাকালের দর্পণে নিজেরই জীবনের প্রতিবিস্ব যেন! বাইরের 
জগতে বসন্ত আসে.। গাছে গাছে নব-পল্লব সঙ্জা। 


পৃথিবীর প্রেমে পাগল উদ্রাসী বিপ্লবী সূর্য্য সেন চিঠি লিখছেন-_ 


“নীল আকাশের বিরাট চালচিত্রের নীচে কচি কচি ভাল 
সবুজ পাতায় ভরে গেল। আকাশ কী নীল আর পাতাগুলো 
কী ঘন সবুজ! মুহূর্তে জীবনের আবির্ভাব দেখছি। জীবন 
অনির্বাণ অমর |” 


কিন্ত তার নিছের জীবন? সে জীবনে তিনি শুনেছেন 
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তাই তিনি চিঠিতে লিখলেন-_ 


“এতদিন নদীকৃলে 
যাহা নিয়ে ছিম্থু ভূলে 
সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে 
এবার আমারে লহ করুণা করে,।” 
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“বা ভি? জন্তুর চাইতেও 
আতা।ভারী শ।ঙ্গাক বেশী জয়ঙকত” 


_কল্কুসিয়াল্‌ 





